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“স্রিন্টার- শ্রীনক্েন্্র মাথ কৌঙার 
‘ভান্বতন্বহ্বব' টি ওস্মাৰ্ল্ববতনা" 
২০৩/৮১কপওয্ালিস্রীট,কালিকাতা-- 


নই. নিলা 


- = সঙ্গ 
শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


মহাশয়ের শীচরণেযু_ 


আমার এ গ্রন্থ ক্ষুদ্রকায়, কিন্তু ইহাই .আমার সাহিত্য চেষ্টায় 

বৃহত্তম ফল বসিয়া আমি মনে করি । তাই আপনার হাতে তুলিয়া 
দিতে সাহঃ। করিতেছি । 

' . .ষে মন্ত্রে "আনন-মন্দিরের” প্রাণপ্রতিষ্ঠা তাহা আপনারই 

নিকট শিখিয়! একলব্যের মত দুর হইতে তাহার অনুশীলন 

করিয়াছি। শিক্ষার ফল কিরূপ দীড়াইয়াছে তাহা বিচান্পের ভার 

আপনার। 
৪ অনুগত 
শ্ৰীনব্রেশচজ্ত্র সেন ও 


্‌ 

ৃ 
২৬৮, 
DD, 


? দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা 
"এ সৃংরণে বইধাঁনার অনেক পরিবর্তন করিয়াছি। 


শুভার “দ্রী” লুপ্ত হইয়াছে ; “আনন্দ-মন্দির” তাঁর ছায়া-চিত্র । 
“আনন্দ-মন্দির” ঢাকা জগন্নাথ হলের আমার প্রিয়তম ছাত্রবৃন্দের 
দ্বারা অভিনীত হইয়াছিল। তাহাদের উৎগীড়নেই আমি ইহ! 
সমাপ্ত করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম, এবং তাহার! অভিনয় করিয়! ইহার 
অভিনয় যোগ্যতা সম্পাদনে প্রচুর সহায়তা করিয়া । তাহাদিগের 
প্রতি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা! জানাইতেছি। টু অভিনয়ে যে; 


যে অংশ লইয়াছিলেন তাহা নিম্নে দিলাম । 

রা" শান্তা *** রথীন্দ্রকুমার গুহ রায় . ॥ 
প্রীতা *** সন্তোষকুমার মিত্র 

কর্ম্মদেবী *-* যতীন্্রন্্র রায় . 

সেবা ... আগ্ততোষ মুখোপাধ্যায় 
চিত্ৰা *** রমেশচন্দ্র দত্ত 

তৃপ্তা +** নগেন্দচন্দ্র রায় 

রঙ্গিণী *** স্রেন্দ্রনাথ দাস গুপ্ত 


সীতা *** স্ুুরেন্দ্রনাথ দাস গুপ্ত 


Kx 
॥ 


ও 


LD) 


৮০ 


গৃহস্থের-ন্ত্র *** নগেন্দরচন্দ্র রায় 
= জ্জন্গলা ০ শৈলেন্ত্রচ্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় 
_ মহোদর সর্কভৌম .** জিতেন্্রনাথ মুখোপাধ্যায় 
যন্ত্রপতি থানাদার *** বিনয়ভূষণ ঘোষ 
* সেনাপতি *** মন্মথ রায় 
তিড়িংতিড়িং সিং *** অবিনাশচন্ত্র সরকার 
বেয়াকেল বাহাদুর *'* ক্ষিতীশচন্ত্র দত্ত 
গৃহস্থ *** যোগেন্দ্ৰনাথ সেন গুপ্ত 
ও £ অবিনাশচন্দ্র সরকার 
3 ্ | ক্ষিতীশচন্ত্র দত্ত 
রি নরেশচন্ত্র দাস গুপ্ত 
বিদ্রোহী প্রজাঘয় চিত { 
৪7১, কামাক্ষ্যাচরণ দে 
প্রহরী - *** নকুলেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় 
দাসী ০ * ::* প্রফুলকুমার মিত্র 


গানের স্থর দিয়াছিলেন £_-শ্রীমান্‌ অমলকুমার বঙ্থ বি-এল» 
এবং শ্রীমান্‌ প্রফুলকুমার মিত্র, বি-এ, শ্রীযুত দিলীপকুমার রায় 
তার সংক্ষিপ্ত প্রবাস কালে দুইটি গানের সুর দিয়া আমাকে অশেষ 


স্কুজজ্ঞতী, পাশে বন্ধ করিয়াছেন। 
নারী. শ্রীনরেশ ' 


জঙ্গল বন্য যুবক 
শান্তা E রাণী & 
বি _ বন্ধ যুবতী 
প্রীত! 
কন্মদেবী- 
বাণী | 
চিত্রা | 
4 সীতা | 
সেবা রাণীর সঙ্গিনী ও সেবিকা । 
তৃপ্ত! v 
গীত৷ Ue 
এরজিণী | 
দুর্গা J 
যন্ত্রপতি থানাদার ১" রাণীর কর্মচারী 
_ তিড়িং তিডিং সিং ১ শান্তার অনপুষ্ট 
বেয়াকেল বাহাদুর | - পালোয়ান 
হি 1 ১৪ দুইটি নারী 
মোহিনী 
মহোদর সার্বভৌম . * ধর্মব্যবসারী ব্রাহ্মণ ' 


সেনাপতি, প্রহরী, “ঈৈনিক, গৃহস্থপত্থী, শ্রমিক, 
উদাসী, বিদ্রোহিগণ । 
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প্রথম দৃশ্য 
[বনের ভিতর স্ুরম্য কুটীর, সম্পূর্ণ আধুনিক ভাবে ১. 
সঙ্জিত। বৈদ্যুতিক বাতি অলিতেছে ও পাখা | 
চলিতেছে। গ্রীতা, তৃপ্তা, গীতা, শোভিনী 

রঙ্গিনী ও সথীগণ। ] 
হও ৮" হী-ভাই-এ ব্যাপারটা কি হ’ল বল দেখি। রাণী শান্তা, 
বুদ্ধিমন্ত সিংহের ত্যক্ত বিশাল সাম্রাজ্যের অধিকারী, অশেষ 
-: শরশব্ধা, অপার বিগ্যায় মণ্ডিত, সকল কলার শেষ সীমা পর্যন্ত 
আয়ত্ত ক’রেছেন। রূপে অতুলনীয়, শৌর্য্যে অজেয়, কৌশলে 
__  অনত্তক্ৰান্ত । এত রাজ্যে এত রূপবান্‌, বুদ্ধিমান, ধনবান 
২. রাজা রাজপুত্র থাকতে তিনি একটা বন্য বর্ধরের জন্ এতটা 

11 ক্ষেপে উঠলেন, ব্যাপারটা কি বল দেখি। 
| লীতা। এ আর বুঝলি নে ভাই-_পিরীতের এই রীত-_ও 
| একরকম পাগলামী কিনা; বাধা খাতে ও কিছুতেই চলে না, 
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বিপথই ওর পথ। তবে রাণীর এই যে মোহ এরও একটা 
যে নিয়ম নেই তা নয়। সভ্যভব্য সুকুমার রাজপুত্র রাণী ্‌ 
আমাদের ঢের দেখেছেন, ওঁর চ’খে এসব অভ্যেস হ’য়ে গেছে, | 
তাই তারা চোখে লাগে না। আর জঙ্গল সিং একটা সম্পূর্ণ : 
নূতন ধরণের জীব-_একটা আস্ত জ্যান্ত মান্য । 

শে|। ,আর সেই রাজপুভ্রের দল__তাদের কি তোর দেবতা ব’লে 
ভুল হয়েছিল না কি? 

প্রী। না দেবতা কেন হতে যাবে, হয়তো মানুষই, কিন্তু তবু 

“ আমার অনেক সময়ই মনে হয়েছে যে হয়তো ওরা কলের 

পুতুল। তাদের ওজন করে কথা কওয়া, হিসাব মত হাত পা 
নাড়া, নিয়মের মাপে ভঙ্গী কর এসব দেখে আমার মনে হতা ! 
বে ওদের জাম! খুললেই দেখা যাবে যে ওদের রক্তমাংস নেই 
:_ভেতরে আছে শুধু কল কজ!। 

তৃপ্তা। সে তুমি আর বলবে না, তুমি হলে এ প্রেমের দূতী! 
তুমিই তো৷ এ পীরিত ঘটয়েছ! Fi ) 

গ্রী। বারে! আমি কখন ঘটাতে গেলুম। রাণী শিকারে 
বেরিয়ে দেখতে পেলেন জঙ্গল সিং একটা! জঙ্গলী মেয়ের সঙ্গে 
প্রেম ক’রছে। দেখে তার এমন একট! ভাবাস্তর হয়ে গেল: 
যে কেউ কিছু বুঝতে পারলে না৷ ব্যাপারটা কি? আমি সুধু 
বুঝলাম যে আর কিছু নয় প্রেম ! তার পর 

রঞ্গি। তার পর তুমি উসকানি দিলে । এখন সামলাও। মেই 
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থেকে রাণী রাজ্য ছেড়ে এই বনে বাসা নিয়েছেন। আর 
. আমাদের ও ঘুরতে হচ্ছে! সেই কবে যে নগর থেকে 
বেরিয়েছি-_-কবে ফিরবো কে জানে? হয়রাণ হয়ে গেলাম। 
শোভিনী। আর না হয় প্রেমে পড়েই ছিন বাপু, তার জন্ত এত 
হাঙ্গামাটা কিসের? সোজান্থীজি জঙ্গলসিংকে নেমন্ত্র ক'রে 
রাজবাড়ীতে নিয়ে চল, বেথা ক’রে সুখে স্বচ্ছন্দে বাস কর। 
| তার জন্য এ বনে বাদাড়ে হৈ হৈ ক’রে বেড়ান, এর মানে 
আমি বুঝতে পারিনে। 
৷ গ্রী। বুঝতে পারবি না লো শোভিনী পারবি ন৷। যে সব. 
রাজপুত্র ঝাঁকে ঝাঁকে রাণীর প্রসাদ পাবার লোভে রোজ "" 
আনাগোনা করে তুই সুধু তাদেরই দেখেছিল, মানুষ তো 
দেখিস নি! তারা রাণী শান্তার নিমন্ত্রণ পেলে একেবারে 
গ্লেন নত আধ হাত জিভ বের ক’রে ছুটে আসতো। কিন্ত 
জঙ্গল সিংকে নেমন্ত্রণ করতে সে কি করেছিল জানিস? 
_ আমি গিয়েছিলাম নেমন্ত্রণ করতে, সে কথাটা হেসে উড়িয়ে 
দিয়ে তার সেই জিউ, সেই জঙ্গী মেয়েটার সঙ্গে নাচতে 
. নাচতে পালিয়ে গেল। ওকে ধর! অত সোজা নয়। 
এদবা। নে আমি জানি। এই সেদিন ওই জিউ মেয়েটাকে 
কুমীরে ধরে তার পায়ের হাড় গু"ড়ো ক’রে দিয়েছিল । 
. রাণীর হুকুম, আমি গিয়ে তাকে শুশ্রাষা ক’রলাম, চিকিৎসার 
জন্ত তাকে বনের আরোগ্যালয়ে নিয়ে গেলাম। জঙ্গলা সঙ্গে 
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সঙ্গে এলে|। কিন্ত জিউকে ঘুম পাড়িয়ে যখন আমি তাকে 
বল্লাম তুমি পাশের ঘরে শোও-_-সে অমনি ছুটে পালাল। 
বনে জঙ্গলে থাকে, অমন আরাশের জায়গ। দেখে তার 
একটুকুও লোভ হ'ল না থাকতে । 

শে|। আচ্ছ। এই যে বনের অভিযান হ’য়েছে এর মতলবথানা 
কি? ওই বনের পশুটাকে খাঁচায় পোরবার কি প্রণালীটা 
স্থির হয়েছে গুনি। 

গ্রী। প্রণালীটা সংক্ষেপে এই। ওকে ক্রমে ক্রমে রাণী শাস্তার 
শক্তিও শশ্ব্যের পরিচয় দেওয়া হচ্ছে ।_-সে কাজটা! অনেক 
দুর অগ্রসর হ/য়েছে। এমনি করে ক্রমে ওর মনটা যখন 
শান্তার উপর খুব প্রবল ভাবে ঝুঁকে পড়বে তখন একবার 
রাণী ওকে দেখ! দেবেন__কিন্ত ধরা দেবেন না। আমার খুব 

-বিশ্বাস যে তা” হ’লেই ও ছটফট ক’রে ছুটবে রাণীর কাছে; 
সেবা। এ রাণী আসছেন। [ গ্রীতা ছাড়া সকলের প্রস্থান । 


শান্তা ও কন্মদেবীর প্রবেশ 


শা। প্রীতি, তোর বুদ্ধিতে আমি আর চলছি নে, আজ একটা 
এম্পার ওম্পার করতেই হবে। তৃষিত মরুভূমির, মত 
আকাশের পানে চেয়ে থাকতে আর পারি না। লগ 
জঙ্গলার কাছে যাব। 4 
প্রী। অমন কাজও ক’র না রাণী! যদিও তার মনটা এখন 
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তোমার উপর প্রশংসায় ভ’রে উঠেছে, তবু সে এখনও জিউর 
প্রেমে ভরপুর হ’য়ে র’য়েছে। এখন যদি তুমি ফস ক’রে 
প্রেমের পূর্ণ পাত্র তাঁর সন্মুখে ধর তবে সে ছিটকে চ’লে যাবে 
b একেবারে জিউর বুকের ভিতর। 

"শা! যায় যাক, তবু এ হয়রাণী সহ হয় না। রোজই তো তুই 
বলছিস্‌ সে আসছে, এগিয়ে আসছে, কিন্তু আমি তো দেখছি 
যে যদি ও. এক পা এগুচ্ছে তে! আবার সাত পা পিছিয়ে 
যাচ্ছে। % | 

গ্রী। সেইটাই খুব আশার কথা রাণী! ও যদি তোমার নাগ 
শুনেই ধা ক'রে জিউকে ফেলে তোমার কাছে ছুটে আসতো, “ 
তবে সে আসা ব্যর্থ হ’ত-_আবার একদিন এমনি ছিটকে 
পালিয়ে যেত। এখন ও আকাঙ্ফার সঙ্গে যুদ্ধ ক’রছে_এ 
যুদ্ধে ওঁর প্রেমই শেষ পর্যাস্ত জয়ী হ’বে। | 
শ]। হবে, কিন্তু কবে? কবে? 
“কর্ম্ম। কবে {সেই রঙ্গ শুক্রবার ! রাণী, তোমার কাজ হাসিল 
4 করবার আর লোক পেলে না, প্রীতাকে দিলে ভার। আমার 
{ কথা যদি শোন তবে হুকুম দেও আমি এক মুহূর্তে ওই জঙ্গল 
সিংকে বেঁধে তোমার কাছে এনে দিচ্ছি। হাতে পেলে তাকে 
_.* বশ করতে কতক্ষণ। বাঘ সিংহ পোষ মানাচ্ছ তুমি, আর 
- একটা মানুষকে পারবে না? 
গ্রী। তা পারবে তুমি, কিন্ত তাতে কি তোমার মন উঠবে রাণী ? 
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তোমার প্রাসাদের বন্দীশালায় নিয়ে যদি ওকে ফুলের শিকল 
দিয়েও দিন রাত বেঁধে রাখতে পার তাতে কি তোমার মন 
উঠবে ? এতো! পাখী পোষা নয় কৰ্ম্মদিদি, কুকুর পোষা নয় ॥ 
মানুয পোষা, বড় শক্ত পেশা । সুন্দর পাখীটি দেখলে তাকে 
কোনও মতে বেঁধে খাঁচায় পুরতে পারলেই হ’ল। তার বেশী 
তো কেউ চায় না। কিন্ত এ মানুয ধরায় ধরতে হবে যে 
জিনিষ তাকে খাঁচায় আটকান যায় না, শেকলে বাধা যায় না। 
মনকে বাধতে হ’লে তাকে আগে ছেড়ে দিতে হ’বে। 

*1| বড় সুন্দর কথাটি বল্লি ভাই। ঠিক ঝলেছিল, মনকে 
বাধতে হ’লে তাকে ছেড়ে দিতে হবে। 

ক। ঠিক প্রীতির যোগ্য হেয়ালী! 

শা। না ভাই কর্্মদেবী, কথাটা ঠিক। আমি বুঝতে পারছি, 
-কথাটা সম্পূর্ণ সত্য । রর 

ক। প্রশাস্ত পুরীর ভবিষ্যৎ উজ্জল বোধ হ’চ্ছে না। রাণী স্বয়ং 
যদি প্রীতির সঙ্গে স্বপ্ন দেখতে আরম্ভ করেন. তবে রাজ্যের 
অবস্থা বা হ’বে বুঝতেই পারছি । 

্ত্রী। বরং কর্ধদেবী, তুমি যদি আমার মত এক আটুকু স্বপ্ন 


দেখতে আরস্ত কর তবে বোধহয় রাজ্যের কাজ কর্ম্মগুলো 


অনেকটা সুন্দর হয়ে ওঠে। স্বপ্নটা অনেক সময় সত্যের 


চেয়ে বেশী সত্য । সত্য যখন মিথ্যা হয়ে যায় তখন স্মপ্রটাই : 


সত্য ছঃয়ে ওঠে। 


| 
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শ!। এবার তুই আমারও মাথা গুলিয়ে দিয়েছিস-_-সত্য আবার 

১ মিথ্যাহয়কিরে? 

গ্রী। হা হয়। আর্জযেটা সত্য, কাল সেটা মিথ্যা হয়ে যায়_ 
আর আজকের স্বপ্ন কাল সত্য হয়ে ওঠে । 

৬ শা। যাক গে যাক। তোর হেয়ালীর আলোচনার সময় নষ্ট 
করবার সময় নেই আমার। এখন তোর মতলবথানা কি 
বল। আজ ত৷ হ’লে জঙ্গলার কাছে দেখা দেব না। 

গ্রী। দেখা দেবে, কিন্তু ধর! দেবে না। আজ সুসময়? জিউ এখন 
আরোগ্যাগারে-এখনই ওকে কঠিন অন্ত্রাথাত ক’ঠতে 
পারবে। চল রাণী, মানুষ শিকারে চল। [ গরস্থান' 


J ; দ্বিতীয় দৃশ্য 
(বনের অন্যদেশ ; দুইদিক হইতে শাস্তা ও 
গ্রীতার প্রবেশ) : 


শ্রী। রাণী, তোমার জয়জয়কার ! সমস্ত প্রস্তুত, তুমি এখন 
নির্ভয়ে অগ্রসর হয়ে দুর্গ দখল করতে পার্লেই কেল্লা ফতে। 

শান্ত মুখে সুখে ত তুই রোজ কেল্লা ফতে করছিস্‌। কিন্ত 
আল কাজ যে খুব বেশীদূর অগ্রসর হয়েছে তা ত মনে 
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হ’চ্ছে না। যাকে দমন করতে চাও সে এখনও অদান্ত, 
বাধতে যাচ্ছ, প্রতিবারই ত নে বাধন কেটে পালাচ্ছে। 

প্রী। রাণী, এমন সময় তুমি হাল ছাড়লে আমি নাচার। 
তোমায় এত করে শিখিয়ে পড়িয়ে ত’য়ের ক’রেছি, ঠিক 
এখনকার কাজের' জন্য, সে শিক্ষা যদি কাজে ন! লাগাতে পার, 
তবে সে দোষ তোমার গুরুর নয় | 

শা। কে জানে ভাই, পারব কি না। আমার বুকের ভিতর যেন 
কেমন করছে। প্রাণট! কেঁপে কেঁপে উঠ.ছে। বড় ভয় হচ্ছে। 

প্রী। সে কি রাণী? সমরে যে অজেয়, শিকারে যে সবার 


আগে বিপদের ভিতর ঢুকে যায়, সেই বীরনারী আজ এই 


সামান্য একটা খেলায় ভয় পাচ্ছে? 
শা। খেলা বলিস্‌ একে ? প্রীতি! তুই এক ফৌটাও বুঝ্তে 
'রছিস্‌ নে কতবড় এ জিনিষট! আমার কাছে! “খেলা 


বটে !__এ যে সমস্ত প্রাণ বাজী রেখে প্রেমারা খেলা । আমার 


সর্বস্ব এর উপর নির্ভর কর্ছে। 


গ্রী। তা আর জানিনে। এ খেলার হালচাল কি আমার, 


জান্বার বাকী আছে? তা জান ভাই, যে খেলায় পণ ধত 
বড়, সে খেলায় জিতে তেমনি সুখ ; অর্থাৎ কি না কতটা 
ছাড়তে হ'ত তার পরিমাণে লাভটার ওজন। 

শা। নে রাখ, এখন তোর হেঁয়ালী রাখ.। এখন সরে পড় 
এ আস্ছে সে। [ গ্রীতির প্রস্থান । 


| 


শু 


টি ২. 
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(জঙ্গলার প্রবেশ ) 


জ। পা তো আর চলে না। এমন হয়রাণ জন্মে কখনে। হইনি । 


সেই ভোর থেকে বনে বনে ঘুরছি। এখন রাত দুপুর | এর 
মধ্যে একবার পেটভরে খেতে পেলুম না। আজ কি একটা 
যাদু আমার পিছু নিয়েছে আমায় ঘিরে আমাকে নিয়ে খেলা 
করছে; কিছুতে আমায় স্বস্তি দেবে না।' এখন আমার 
প্রাণ তো যায়। ক্ষিদেয় তৃষ্ণায় প্রাণ যায়। চাদট! মেঘে 
ঢেকে গেছে; ঘুরঘুটি অন্ধকার ; এখানে এক পা এগুতে পাচ্ছি 
না, তার কোথায় বা জল, কোথায় বা পাব খোরাক্‌। নিজেই 
যে অন্ধকারের ভিতর কখন কার খোরাক হয়ে ব’সবো তার 
ঠিকানা আছে? আজ আর বাঁচবার কোনও পথই নেই। 

(শান্তা! তার বৈদ্যুতিক মশাল আলিয়া দুরে একটা জন্কে 


টন লক্ষ্য করিয়! বর্শা ছুঁড়িল) 
জ। বারে! এ কি হঠাৎ রোশনাই! বাঃ আরে, ওকে! 


কে ও !-বলিহারী-_বাঃ বাঃ বাঃ! কে তুমি বীরনারী_- 
কে তুমি রূপসী! (শাস্তা লক্ষ্য না করিয়া শিকারের দিকে 
চুটীয়া গেল, মোহমুগ্ধবৎ জঙ্গলা৷ তাহার অনুসরণ করিল) 

পট পরিবর্তন 


[বনের অন্দেশ। বনের মধ্যে একটি কুটীর ] 
[ শান্তা মশাল হস্তে ছুটি গেল, জঙ্গল! পিছু পিছু আদিয়া 


বিয়া! পড়িল। ] 
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জ। পারলাম না দেবী, তোমার কাছে যেতে! দুর্বল আমার 


হাত পা, অবসন্ন হ'য়ে ঝুলে পড়ছে, জিভ পেটের ভিতর * 


ঢুকে যাচ্ছে! ক্ষুধার তৃষ্ণায় আমি শেষ দশায় পৌছেছি। 
বুঝেছি তুমি কে? তুমি সেই মায়াবিনী যে এমনি করে 
পথিককে রাত্রে ভুলিয়ে এনে প্রাণ বধ করে। প্রাণ যাক তাতে 
ক্ষতি নাই ; কিন্তু একবার-_-একটিবার যদি তোমার ওই 
পরিপূর্ণ মায়ামুর্তি চক্ষের সামনে দেখতে পেতাম, যদি একবার 
কোলের ভিতর তোমায় সাঁপটে ধরতে পারতাম তবে ধন্য 
হয়ে প্রাণ দিতে পারতাম ! উ:_-(শুইয়! পড়িল) 
( তৃপ্তির প্রবেশ) 


[ কুটীরে বিজলী বাতি জাালিয়া তৃপ্তি অগ্রসর হইয়া শুশ্রযা " 


করিল।] 
তৃ। শ্ৰান্ত পথিক! ওঠ! 


জ। এসেছ দেবী? দয়া হয়েছে কি?-__একে? তুমি? তুমি, 


কে? তোমাকে তো আমি চাই না? আমি সূর্য্যের মত 


উজ্জল, চন্দ্রের মত কোমল, নদীর মত নিৰ্ম্মল, বনের মত , 


সরস যে মূর্তির ধ্যান করছিলাম, সে ধ্যান তুমি ভে্গে দিলে 
তুমি যাও ! 

তু। (হাসিয়া) কেন ভাই, আমি কি স্থন্দরী নই? আমারও 
তো অঙ্গে অঙ্গে যৌবন ফুটে উঠেছে, তবে আমার উপর এত 
নারাজ কেন গো রসিকবর? 


| 


: তৃ।“ রাণী আজ রাত্রে শিকারে বেরিয়েছেন। 
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জ। ক্ষমা কর সুন্দরী, তোমার রূপ আছে কিন্তু আমার চোখে 
তোমার সব রূপ মলিন হয়ে গেছে সেই বীরনারীর রূপ 
জ্যোতিতে ; তুমি তো তাকে দেখনি! 

তৃ। দেখে থাকতেও পারি হয় তো। যা হ’ক এখন এসো। 
আমার রূপ্টী খুব মন-মাতান না হ'তে পারে কিন্তু আমার 
কাছে যে সব খাবার আছে সেগুলি পরিপূর্ণরূপে তৃপ্ডিনান 
ক”রতে পারে। তুমি ক্ষুধিত, ভূষিত, আমার ঘরে এনে 
পানাহার কর, তার পর হয় তো বা আমি তোমাকে তোমার 
মানস সুন্দরীর সন্ধান ব’লে দিতেও পারি। আগে এইটা 

খাও । (পানীয় দান) কেমন লাগল? 

জ। চমতকার! চমৎকার! আমার সমস্ত প্রাণ শীতল হয়ে 
গেল। একি স্বর্গের সুধা ?: তুমি কি দেবী! 

তৃ। আমি দেবী নই, রাণী শান্তার সেবিকা। তার কাছেই” 
নানা রকম থাগ্চ ও পানীয় তৈয়ার ক’রতে শিথেছি_এটি 
রাণীর একটা! প্রিয় পানীয় । এন তোমায় আমাদের রাণীর 


খাবার খাইয়ে আজ পরিতৃপ্ত ক’রবো। 
জ। রাণী শান্তা! কে এই অপরূপ নারী যার সকলই 


সুন্দর! কিন্তু তুমি রাণীর সেবিকা, তবে তুমি এ 


বনে কেন? ॥ 
আমর! সবাই 


তাই সমস্ত বনময় ছড়িয়ে তার সব রকম তৃপ্তির আয়োজন 


॥ 
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করে রেখেছি! এই তো তোমার সন্মুখে তার একটি 


বিশ্রামাগার । চল এখানে বিশ্রাম করে ক্ষুধা শাস্তি ও ক্লান্তি , 


দূর করে নেও । 
(জঙ্গলাকে লইয়া তৃপ্ত! আসনে বদাইল, বিদ্যুতের পাখ! চলিতে 
লাগিল। বিদ্যুতের উনানের উপর হইতে গরম খাদ্য জঙ্গলার 
সামনে রূপার থালে পরিবেশন করিল ।) 


জ। এসবকি? 
তৃ। রাণীর খাছ । ' 
জ। তোমার রাণীর খাগ্ধ আমাকে দিচ্ছ কেন? 
তৃ। রাণীরই হুকুম । 


জ। রাণী কোথায়? (আহার করিতে লাগিল ) 

তৃ। কি জানি কোথায়? শিকার করে বেড়াচ্ছেন। 

জ। শিরার করে বেড়াচ্ছেন? তবে কি তোমাদের রাণীই 
সেই সু্য্ের মত তেজস্বিনী, চন্দ্রের মত কোমল নারী ? 

ত। তোমার বর্ণনাটা বেশ কবিজনোচিত হ'লেও তাতে ক'রে 
লোক চেনার সুবিধা হচ্ছে না। আর একটু পরিস্ফুট করে 
বল্লে বুঝতে পারি । 

জ। পাথরের মত দৃঢ়, অথচ ফুলের মত কোমল হাতে তিনি 
আগুনের ফলকের মত বর্শা ধারণ ক”রে-__ 

তৃ। তা কখনও বর্শা, কখনও বন্দুক, কখনও শতদ্বী, কখনও 
তীরধনুক-_সব রকম যন্ত্রই তিনি ব্যবহার করেন! 


TA 


ঠি লন্ত 
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জ। চক্ষে তার আগুন ছুটছিল-_বিছ্যৎ খেলছিল তার আঙ্গুলের 
ডগার-_সে যেন একটা জীবন্ত বিদ্যুৎ ! * - 

তৃ। না, তোমার মুখে তার ঠিক পরিচয় পাবার কোনও 
সম্ভাবনাই নাই। আচ্ছা, বল দেখি তার পরণের কাপড়ের 


রংটা কেমন? 


জ। ঠিক শরৎকালের জ্যোছনার মত। সত 


তৃ। আচ্ছ! ভার কপালের ঠিক এইখানে কি ছিল? 
জ। জানি না-কিস্ত সে যেন একটা! আগুনের দ্যুতি ! 
তৃ। হয়েছে, সে মহাকান্তমণি ! সেই আমাদের রাণী। 
ওই যে-_ওই যেঁ_ওই সে জ্যোতির্শরী নারী__আমি বাই।_ 
থাম, থাম, যেতে পারবে না। রাণী এখন বিমানযানে 
চ’ড়েছেন, চক্ষের নিমিষে উনি নিজের রাজ্যে চলে যাবেন। 
ওই দেখ চলে গেলেন। 
জ। ই--ওই তো গেল__গেল_-গেল। 


জ। 


* গ্রী। (প্রবেশ করিয়া) শাস্ত হও, স্থির হ'য়ে বোস; খাও দাও, 


রাণীকে দেখতে চাও কাল প্রত্যুষে আমি তোমাকে তার সঙ্গে 


দেখা করিয়ে দেব। ৃ 
জ। দেবে? দেবে? কেমন করে দেবে তুমি? 


. শ্রী। কেন, তিনি যে আমাদের রাণী ! 


জা তোমরা কি নিত্যই তাকে দেখতে পাও। 
'্রী। নিত্যই__আমর! যে তীর সহচরী। 
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জ। ধন্য তোমরা ! সর্বদা তোমরা তার পাশে থাকতে পাও! 
প্রী। তার চেয়েও তুমি ধন্য হবে। 


জ। কেন? 
শ্রী। সে ক্রমে জানবে। এখন এস আজ অবশিষ্ট রাত্রিটুকু 
বিশ্রাম কর। তার পর প্রত্যুষে রাণীর কাছে যাবে। তৃপ্তি, . 4 
গীতাকে,/কবার ডাক । | 
গীতা ও রঙ্গিণীর নৃত্য গীত 
পরিআস্ত হে অশান্ত 
ক্লান্তি ফেলিব ধু'য়ে। 
স্বপন লেপিয়! দিব নয়নে 
কুহুম নিগড় বাধিব চরণে 
সুখে বুকে রবে গুরে। 
হর স্মৃতি যাবে হায় আপন! ভুলি, 
ব্যথা সে ভুলিবে বেদনার বুলি 


দুখ সুখে যাবে ধুরে। . ? ং 


জ। কি আশ্চর্য! কি সুন্দর! কি মধুর! কি মনোহর 
এই নারীর সব.! 


গীত ন্‌ 
এস ধীয়ে অন্তরে মোর 
অন্তরতম হে। 
তোম! লাগি সারা! দিবস ভরির! 
তোমা লাগি সার! যামিনী জাগিয়া 
বসে আছ অনিমিথ। 
ওগে| মোর নয়ন বাঞ্ছিত বন 
মম কম্পিত হৃদি নন্দন বন 
ওগো! বীর নির্ভাক্‌ ! 
জামি রচিয়াছি ফুল মালা 
ভরি মোর সকল বিরহ জালা, 
দিব ও চরণ তলে 
সব সুখ ছুথ লুঠিত করি 
তব পদে, লব সযতনে ভরি 
অন্তর তব অঞ্চলে । 
(প্ৰতীক্ষা করিতে লাগিল। ) 
এত দেরী? (হাত ঘড়ির দিকে চাহিয়া ) না দেরী এমন 
কি?-_হ! দেরী বই কি? এক মুহূর্তই বা দেরী হবে কেন? 
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কোনও হেতু নেই। সে যে আমার কাছে আসতে চেয়েছে, 
সে যে আমাকেই চায়_তবে আর দেরী কেন? নাঃ অস্থির 
করলে-_ওরে--একি প্রীতি !_একা? : ‘ 


( প্রীতির প্রবেশ) 


গ্রী। একাই, স্মাসতে হ’ল রাণী! সে আবার জাল কেটেছে। 
(শা্তধদিয়া পড়িল ) 

গ্রী। হতাশ হ’য়ো না রাণী, সে গেছে বটে কিন্তু বড়সীটি তা”র 
বুকের ভিতর গেঁথে নিয়ে গেছে। যে ছবিখানা সে বুকের 
ভিতর এঁকে নিয়ে গেছে তা’তে তার ফিরতে হবেই, তুমি 
নিশ্চিন্ত থাক। 

শা। থাম তোর প্র সব জেঠামো এত পুরোণো৷ হয়ে গেছে 
যে-__কি আর ঝলবো। সেবা_ 

্ (দেবার প্রবেশ ) 

কোথায় সে নারী__দেই জিউ ? শক | 

দেবা। রাণীর বন্ধে সে সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করে আজ প্রত্যুষেই 

* চলে গেছে। 

শা। চলে গেছে! শক্রকে হাতের মুঠোর ভিতর পেয়ে ছেড়ে 
দিয়েছি! সব তোর দোষ প্রীতি! (সেবার প্রস্থান ) 

প্রী। দেবী, আমার এই দৌষকেই শেষে গুণ বলে বিবেচনা 
ক্রবে__ 
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শা। থাম্‌। আর তোর কথ! আমি শুনছি না। আমি এত 
বড় রাণী, আমি না কি তোর কথায় একটা সামান্য বেশ্যার, 
মত তার মন ভুলিয়ে তার প্রেম ভিক্ষা ক'রতে গেলাম !_ 
.আর, তাঁর পর, দে-_যাকে মুটোর মধ্যে নিয়ে এক নিমিষে 
. পিষে মারতে পারি_সে নাকি আমায় অবজ্ঞা বরে, প্রত্যা- 
খ্যান করে গেল! কি দ্বুণা! প্রীতি, এবে বি লজ্জা তা 
তুই কি কোনও দিনই বুঝতে পারবি? Y 
গ্রী। রাণীদিদি আমার কথা শোন, আর একটি দিন_ 
শা। একদিনও ন|! এক মুহূৰ্্তও না। অপমানের লজ্জায় 
! আমার শরীরের রক্ত তিক্ত হয়ে উঠেছে। আমি আর এক 
_' মুহূ্্তও অপেক্ষা ক’রব নাঁ। এই মুহূর্তেই আমি তার 
ধৃষ্টতার শান্তি দেব_তার রক্তে হাত ধুলে আমার দুঃখ 
যাবে।-কর্ম্মদেবী,_ 


(কৰ্ম্মদেবীর প্রবেশ ) 


৪ 


গজ 


আমি জঙ্গলাকে চাই-_ছু ঘণ্টার মধ্যে। 

“কর্ম্ম। যে আজ্ঞা, কিন্ত প্রীতি না তাকে ধরে দেবার ভার 
নিয়েছিল ! 

শা। কর্মদেবী, আমার সঙ্গে তামাদা করবার সাহস করো! না। 


যাও, হুকুম তামিল করগে। 
ক। যে আজ্ঞা । [ প্রস্থান] 


২ 
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গ্রী। রাণী, এযে সর্ধবনাশের পথ-_ভালুকের হাতে থন্ত। ! 

শা। গ্রীতি, জেঠামোর সময় আছে, আমার সঙ্গে এখন বাচালতা৷ 
করিস না। 

শ্রী। বাচালতা নয় রাণী বড় কাজের কথা-_ 

শা। কা'জর কথার উপদেশ তোমার কাছে যদি আমার 
কখন€ নেওয়ার দরকার হয় তবে জিজ্ঞাসা করবে! । অযাচিত 
উপদেশ দেবার স্পদ্ধা করো! না। 

প্রী। রাণী, তোমার মঙ্গলের জন্য যদি কোনও কথা বলা প্রয়োজন 
বোধ করি, তবে চোখ রাঙ্গানিতে ভড়কে সে কথ না বলবার 
পাত্র আমি নই। তুমি যে আপন হাতে নিজের হ্ৃংপিওটা 
কেটে টুকরো টুকরো৷ করবে এ আমি চুপ চাপ দাড়িয়ে দেখবো 
একথা মনেও স্থান দিও ন|। 

শা। বেশ তোর খানিকটা বকবার ইচ্ছা হয়েছে বকে যা’ আমি 
তোর একটি কথাও আর শুনবে! ন! বলে” রাঁথছি। 

গ্রী। শুনতে হবে তোমার। জঙ্গলাকে যদি তোমার শক্তিবলে 
তুমি এখানে ধরে আন তবে কোনও দিনই তুমি তাকে 
আপনার করতে পারবে এ কল্পনাও মনে স্থান দিও না। 

শা। কে চায় তাকে আপন ক*রতে-_সেই বন্য পণ্ডকে ?__সে 
তার সেই জঙ্গলী স্ত্রীরই যোগ্য! আমি তাকে চাই_ আমার 
অপহৃত সম্মান উদ্ধার করতে, তার রক্তে আমার হাত ধুয়ে 
আমার মনের বল ফিরে পেতে। 
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গ্রী। পাগল হয়েছ রাণী! মনের ঠকামিটা তুমি এখনও 

» বুঝতে পারছো ন|। 

শা। মনের ঠকামি কি? 

প্রী। তোমার মন তোমাকে বোঝাচ্ছে যে এইটাই ভুমি চাও। 
বুঝি জর্গণাকে পরাজিত লাঞ্ছিত অপমানিত করে, তার রক্তে 
স্নান করলেই তোমার মনের জ্বাল! মিটবে! কিন্ত;-তা নয় 
রাণী। যখন এ হিংসার অভিনয় তোমার মিটে যাবে তখনি 
মনের ঠকামি তুমি টের পাবে। তথন বুঝবে যে তুমি যে রাগ 
কঃরেছ সে কেবল তুমি অন্তরের অন্তরতম স্থলে জঙ্গলাকে 
এখনো কামনা করছো! বলে । আজ যদি সে প্রাণ হারায়, 
কাল তোমার কাছে সমস্ত বিশ্বটাই অর্থশূন্ত বিরস হয়ে যাবে। 
এমন সর্বনাশের কথা বলে! না রাণী । 

শা। অভাগী, তুই বলিস্‌ কি? আমি একট! তুচ্ছ বেশ্যার ভাখম ? 
. যে আমাকে এমন করে অপমান করে গেল আমি তাকে 
_ কামনা করি?_যে আমার এত আয়োজন অসার্থক করে ' 
আমার মুখের উপর লজ্জার কালি মেখে ছুঁড়ে দিয়ে গেল_ 
প্রীতি, গ্রীতি__তুই আমাকে কি বলিস। (রোদন) 

শ্রী। (শান্ত করিয়া) রাণী, অস্থির হয়ো না, আমি তোমার 
চেয়ে বয়সে বড়, আমার কথা শোন। হিংসা ত্যাগ কর 
এতে তুমি সুখী হবে না। 

শা। সুখ চায় কে? 
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প্রী। মানিনী, এখনো তো দিন যায় নি, এখনি এত কেন 
অভিমান। সুখ চাও তুমি, পাবেও স্ুথ। শুধু আমাকে 
বিশ্বাস কর। কর্মদেবীকে ফিরিয়ে আন আমাকে আর ছুটি 
দিন সময় দেও । 

শা। বিসের সয়? আমি তাকে চাই না। 

গ্রী। তু?তেই প্রমাণ হচ্ছে যে তাকে তুমি খুব বেশী চাও। 

শা। দেখ গ্রীতি, বাড়াবাড়ি করিস না। এখন তুই চান কি বল্‌। 

প্রী। জঙ্গলাকে কর্ম্মদেবীর হাত থেকে উদ্ধার কর। 

শা। আচ্ছা তাই হ’বে। কিন্তু একটা কথা তোকে স্বীকার 
ক’র্তে হবে । তুই আর ওই হতভাগ্য বর্বরটাকে আমার 
জন্য কোনও রকম উৎপাত ক*রতে পারবি নে। সেষেন 
আমার কাছে. আর না আসতে চীয়। এলে আমি তার 
সঙ্গে দেখা করবে! না, এ জানা রইলে। [ প্রস্থান। 

গ্রী। রইল জানা! যেন এ সব আমার হাত। খাড়া পাহাড়ের 


উপর থেকে গোল! গড়িয়ে দিয়েছ রাণী ; সাধ্য কি যে একে. 


ঠেকাও। মনকে ভাঁড়ালে কি হবে! তোমার যে তাকে 
পেতেই হবে আর এই প্রীতি ঠাকুরাণীই সেই সংযোগ 
সাধন ক+রবেন। 


সেবার প্রবেশ ) 
না আজ সকালেই জঙ্গলা আসবে» 
কবারে পাগল হয়ে উঠেছে। 
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গ্রী। শুনেছিলে ঠিকই সেবা, কিন্ত তোমার এ জিউ ঠাকরুণটি 

* ». মধ্যে পড়ে গোলমাল লাগিয়ে দিলে। আজ সকালে সব প্রস্তুত, 
যানে উঠতে যাব জীর কি, এমন সময় সে ছুটে এসে জঙ্গলার গা 
থেকে সব কাপড় চোপড় ছিড়ে ফেলে বল্লে [এসব কি 
, পরেছিস, কোথায় যাচ্ছিম? ফাঁদে ধরা পড়েছিন?। তার 
পর তার কাছে তাদের বনে বনে খেলার কথা, “শিকারের 
কথা৷ বলতে বলতে জঙ্গলার চোখ মুখ স্থির হ’য়ে উঠল, সে 
সব জামা কাপড়, বা আমর! দিয়েছিলাম, ছুড়ে ফেলে দিয়ে 

ূ জিউর হাত ধরে” নাচতে নাচতে পালিয়ে গেল। 


সে। সাবাস মেয়ে য” হ’ক! 

প্রী। ছুশো বার সাবাস । আমি ভেবেছিলাম জঙ্গলি ভৃতটা 

ৃ ওর আবার একটা টান কি? একবার রাণীর উপর জঙ্গলার 
মন পড়লে আর ওর ছায়ামা্রও অবশিষ্ট থাকবে না। কিন্ত 

< দেখছি ভুল বুঝেছিলাম । ওর একটা অসম্ভব আকর্ষণ আছে। 
0১, সে। তবে ফেতুমি বল্লে ও ফিরবে। 
ূ প্রী। ফিরবে দে বিষয়ে সন্দেহ নেই। রাণী যদি আর কয়েকটা! 
দিন আমার কথা শুনতেন তবে আর কোনও লেঠাই ছিল 

| -  না। কিন্তু রাণীর যা ভাবটা, উনি যে আর আমার সাহায্য 


চতুর্থ দৃশ্য 
বন 
জিউ ও জঙ্গল! 


জি। কিরে? তোর হ’ল কি? তোর যে আজকাল খাওয়া 
মুখে রোচে না। 
জ। কি জানি, কোনও অস্ুথ হয়ে থাকবে। মাংসগুলে! যেন 
গল! বেয়ে উল্টে আসতে চায়। 
জি। তা, সেদিন এত কষ্ট করে, তোর জন্তু ফল কুড়িয়ে নিয়ে 
এলাম তাই বা কি খেলি? ছুটো ঠোকর দিয়ে ফেলে দিলি। 
জ। সেফল গুলো, যেন কেমন তেতো তেতো। ফল খেয়ে- 
ছিলাম একদিন__ 
জি।. ই! সেই একদিন! (দীর্ঘ নিঃশ্বাস) 
জ। তাতে রাগ করিস কেন জিউ। একদিন এক জায়গায় 
ছুটে। ভাল খেয়েছি, সে কথা বল্লেও তোর রাগ হয় ? 
জি। না, জঙ্গলা, স্থধূ তুই ভাল কিছু খাসনি--সে দিন তুই 
জান হারিয়ে এসেছিস, তাই আমার দুঃখ। ত? যদি না 
হ’ত, তবে তোর মুখের কথার তর সইত না৷ জঙ্গলা, আমি 
দাসীবৃত্তি করে হ’ক, ভিক্ষা মেগে হ’ক, চুরী করে হ’ক, রাণী 
শান্তার কাছ থেকে. তোর জঙ্গ রোজ খাবার নিয়ে আসতাম । 
খাবারটাই তো আসল কথা নয়! 


৮) 
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জ। তোর দিব্যি জিউ_( নীরব হইল) 


.জি। কি, থেমে গেলি যে? আমার দিব্যি করে, মিথ্যা কথাটা 


বলতে গলায় ঠেকে গেল ? 
জ। ন! জিউ, আমি জান হারাইনি! আমার জান তোরই, 
'তাই তো আমি সব সুখ সম্ভোগ ছেড়ে ডোর কোলেই 


আবার ছুটে এসেছি। 
জি। এসেছিস? সত্যি? ভরপূর আমার হয়ে এসেছিদ? 
জ। ভরপুর তোর। 


জি। তবে দিব্যি কর, রাণী শাস্তার কথা আর মনে আনবি না, 
তার খাবার আর খাবি না) তার বিছানায় শুবি না 
(বজ্রনির্ধোষ ) 


জ। বাপ-__কি-ডাক__ 
(পুনঃ পুনঃ মেঘ গর্জন ) 


এই রে, ভারী জবর বৃষ্টি এল, চল ও গাছ তলাটায় যাই । 


”জি। কেন, গীঁছতলায় যাবে কেন? এক পসল! বৃষ্টিতে ভিজলে 


কি গলে যাবি নাকি? কবে থেকে তুই এত সৌথীন হলি ? 


৭ প। দসৌবীন কিরে পাগলি) বৃষ্টিতে ভিজতে হ’লে ভিজব। 


তাই বলে না-হুক বৃষ্টিতে ভিজতে হবে? 


* জি। সেকি রেজঙ্গলা? তুই না সেদিনও বৃষ্টি দেখলে আশ্রয় 


ফেলে জুটে আসতিদ্‌, কেবল বৃষ্টি ভেজার আনন্দের জন্তে? 
আজ সেটা এত খারাপ মনে হচ্ছে কেন রে? 
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প। (স্বগত) কথাটা ত মিথ্যা নয়! আমি আর সে আমি 
নেই। নেই একটা রাত্রি যেন আমার জীবনটাঁর মাঝখান 
দিয়ে সাফ কেটে দিয়ে গেছে, এখন আর ‘তার এ পার ও পারে 
কিছুতেই মিশ খেয়ে উঠছে না । নে রাতে যে কি দেখেছি 
সেই আগুনের ঝলকের মত-_তার পর থেকে জিউর মুখ 
দেখে মন যেন বিরক্তিতে ভরে উঠেছে। সে দিন যা খেয়েছি 
তারপর আগের সব খোরাক যেন বিস্বাদ হ'য়ে উঠেছে, কিছুই 
আর ভাল লাগে না! কেন ?--কেন ভাল লাগবে ন1? মরদ 
নই আমি? একটা মেয়ের জন্__একটু আরামের জন্য, একটু 
তৃপ্তির জন্য, আমার সঙ্কল্প টুটে বাবে? আমার এতদিনকার 
ভালবাসা শুকিয়ে যাবে? সে হবে না__বস্‌! এই খতম! 
আর সে কথা ভাববো না! সরে যাও চোখের উপর থেকে 
তোমার জ্যোতির্ায়ী মূর্তি নিয়ে শাস্তা__আমি তোমার নই 
আমি জিউর। 

জি। কিরে জবাব নেই যে? কি ভাবছিদ্‌? 

জ। ভাবছি জিউ, তুই বলেছিস্‌ ঠিক, আমার মাথাটা ঘুরে 
গেছে। তা’ হ'তে দিচ্ছি না। আমি যা ছিলাম তাই 
থাকবো, আর কিছুই হতে চাই না। চিরদিন যে খোরাক 
খেয়েছি তাই খাব, চিরদিন যাতে আনন্দ পেয়েছি তাতেই ' 
আনন্দ পেতে হ’বে। চল্‌, এই বৃষ্টি মাথার ক'রে একবার 

তত সাঁত্রাইচে চল (জিউকে টানিয়া লই গেল) 


" 


| 
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8 
11 প্রী। সত্যিকি বাধন একেবারে ছি'ড়েছে ? একবার ভাল করে 
এ লক্ষ্য করে দেখতে হচ্ছে! বড় বিষম দায় ঘাড়ে পড়েছে 
» ভাই। এই নিয়ে যে রাণীর এতট। অনহা হয়ে পড়বে 
তা” মনে ভাবি নি। তা” জান্লে গোড়া থেকে বরং 
রাণীর মন ফেরাবার চেষ্টা করা যেত। 
তৃ। সত্যি ভাই। রাণী ভয়ানক মন-মরা হয়ে পড়েছে। 
কিছুতে তার আর স্বস্তি নাই। কোনও কিছুই তাল লাগে 
না। ভাল ভাল খাবার, চমৎকার চমৎকার সরব 
কোনও কিছুই ভাল লাগে নু! । দু দণ্ড একট! কাজ নিয়ে মন 
স্থির করে বসতে পারে না। মন্ত্রী তো অস্থির হয়ে উঠেছেন, 
আমারও এদিকে প্রাণ বেরিয়ে গেল। সবাই বলে“তোরই 
০ দোষ । 5 
গ্রী। দোষ আমার বটে! তোমার রোগ হ’ল বৈদ্দি ডাকলে, 
Y সে এসে ব্যবস্থা ক’রলে অস্ত্রোপচার । তুমি বেশ লক্ষ্মীটির 
২.১. মত কাটতে দিলে। যখন সে কাটা জোড়া লাগাবার চেষ্টা 
৭... করবে তখন তুমি লাফিয়ে উঠে বলে না আমি তোমায় 
| নট আর কিছু ক’র্তে দেব না। তাতে তোমার যা ভোগ হ'ল 
তার জন্য বদ্দিই অবশ্য যোল আনা দায়ী ! 
তৃ। তুমি নাকি বদ্দি। 
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গ্রী। হা, এরোগের বন্দি বই কি? 


ভূ। তবে বদ্দিগিরী কর না। রোগীকে টেনে খাটে ফেলে বেঁধে, . 


চিকিৎসা কর। 
গ্রী। তা করবো; কিন্তু যে ভূত নামিয়ে চিকিৎসা করবে! সে 


ভূতটা একবার পরীক্ষা করে দেখা দরকার, তাই তোকে' 


নিয়ে এলাম। জঙ্গল! যদি একদম্‌ শিকল কেটে থাকে তবে 
আর আশা নেই। 

তৃ। শিকল সে কেটেছে; দেখছিস্‌ন এ কি কাণ্ড কারখানা 
ক*রছে। বীাদরের মত গাছে গাছে লাফালাফি করছে 
জলের ভেতর মাছের মত পুটোপুটি করছে, বর্ধরতা আঠার 
আনা প্রচার করে কি নির্লজ্জ প্রেমলীলা। করে বেড়াচ্ছে। 
ওর সম্বন্ধে আশ! ছাড়। 

গ্রী। আশা ছাড়তে পারছি না তৃপ্তি, বর্বরতাট! যদি ঠিক যোল 
আন! হত তবে ছাড়তাম। কিন্ত ও অতিরিক্ত দু আনাটাই 
আশার কথা। ও অতিরিক্ত দুই আনায় প্রমাণ হচ্ছে যে 
ও আঠার আনার আগাগোড়াই ফাকি। নিজের মনের 
ভিতর যেটা নেই সেইট! বাইরে প্রচার করবার চেষ্টায়ই এই 
আঠার আনার সৃষ্টি হয়। 

তৃ। সাধে কি বলে. যে তোর আশার অস্ত নেই। কিছুতেই 
তুই নির্ভর্সা হস ন1! 

প্রী। না; তাই আমার স্বভাব। এখন চল আর একটু কাছে 


৮৮০০ 
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এগিয়ে দেখি আমার অন্থমান ঠিক কি না। এটা খাঁটির 
ষোল আনা না মেকীর আঠার আনা । 
£ [প্রস্থান 
(শান্তার প্রবেশ ) 


শা। না, কিছুতেই পারলাম না প্রাসাদে বসে থাকতে! প্রাণটা 


যেন ফেটে বেরুতে চাঁয়। আমার রক্তের ভিতর নৃত্য তুলে 
চ’খের সামনে নাচ্ছে সেই রাত্রের শিকার !--সেই রাত্রে 
সে আমায় শিকার করেছে-__-আমি পারি নি। কে. আমায় 
ঠেলে পাঠালে এই বনে। এই বন আমায় যাদু করেছে। 
কেন? আমি কি তাকে চাই? না__না_নাঁ_ছুশো”বার 
না! তবে কেন? তাকে দেখতে চাই কি? কখনও নয় 
কি দেখব__কি সে? (থামিয়।) কি সে?_-সে থে অপূৰ্ব, 
সে যে মহীয়ান, সে যে বীর-_আ হাহা, কি সুন্দর! কেন 
তাকে দেখলাম__কিন্ত_-তাকে আমি ঘৃণা! করি। সত্য সত্যই 
অন্তরের সঙ্গে ত্বণ| করি। সমস্ত জীবন, সমস্ত চৈতন্ত, সমস্ত - 
সত্তা দিয়ে এমন দ্বণা আর আমি কাউকে করি না। সে 
আমার শক্ত, আমার প্রতি অণুপরমাণুর শক্ৰ !- এত বড় 
শত্রু আমার কেউ নাই। তবু কেন তার কাছ থেকে তফাতে 
থাকতে পারি নে? ( সন্মুখে দুরে চাহিয়া) ওকি-_ওই যে__ 
কি জালা! এই দেখ্রার জন্য আমি এই রাত্রে পালিয়ে বনে 
এসেছি! ওঃ! বিষের জালায় যেন বুক পুড়ে যাচ্ছে। 
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মুর্খ, হতভাগ্য, বর্বর! আমি আমার সমস্ত রূপ যৌবন, ' 
সমস্ত সুখ সমৃদ্ধি পাত্র ভরে তোমার মুখের কাছে ধরেছিলাম, ৪ 
তুমি ত! পদাঘাতে দুর করে ফেলে দিয়ে, ওই কালকূট 
ভাণ্ড, ওই নরকের মলামুঠি, ওই কদর্য বর্বরী__ধিক্‌ ধিক্‌! 
ওঃ জলে যায়_চু্ঘন! ওই ওষ্ঠাধরে_বেশ ! (বিমুখ 
হইয়| অবস্থান। পরে আবার চাহিয়া) ওঃ এত ভালবাস! ! 
এত নেহ, একেবারে বুকে বুকে! কাছে, আরও কাছে! 
বড় প্রেম! মুখে মুখর'প জন্মের তরে তোমাদের এক 
সঙ্গে গেথে দিচ্ছি! (ধনগুকে তীর সংযোগ করিতে করিতে ) 
জয় মা ভৈরবী। তাই হ’ক তাই হক-__এমনি করেই | 
আমার রক্ত পরিতৃপ্ত হক ! (শর সন্ধান ) 

... (প্রীত। চুটিয়া আসিয়! ধরিয়৷ ফেলিল ) ৃ 
প্রী। সর্জনাশ রাণী এমন .কাজও করে| না। তুমি কাকে ূ 
মারছো? এ বাণ যে তুমি তোমার নিজের হৃদয়ের দিকে, 
লক্ষ্য করেছ তা” তুমি বুঝতে পারছো কি? | 
(শাস্তা কীপিতে কীপিতে প্রীতির বুকের উপর পড়িয়া গেল) . 
[প্রস্থান। = 


(জঙ্গল! ও জিউর প্রবেশ ) 


জি। (বসিয়া) আয় এখন এখানে জিরোই । 
জ। জিরুতে হয় তুই জিরে| আমি চল্লাম শিকারে । 


]) 
৮১ ৪ 
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= 
hue... ff 
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জি। জ্যোছনা যে তলিয়ে গেলরে এখন আবার শিকার করবি 
কি? অন্ধকারে কি শিকার হ'বে। | 

জ। কিন্তু শাস্তাকে আমি এমনি অন্ধকারে শিকার করতে দেখেছি, 
তার হাতের মশালের আঁলোতে সমস্ত বন যেন আলোয় ভরে 

 ' উঠলো-_তার ভিতর দিয়ে তার বর্শ। বিদ্যুতের মত-_ 

জি। (জঙ্গলার মুখের উপর একটা প্রচণ্ড চড় মারিয়া) ফের 
কর্বি আমার কাছে তোর শাস্তার গল্প ! ' 

জ। (উঠিয়া) বটে! এতবড় তেজ! কি করেছি আমি 
বে তুই মার্লি__-আমায় তোর গোলাম পেয়েছিম ? হারাম- 
জাদি! আমি তোর জন্য সব সখের আশা ছেড়ে এসেছি 
রোজ রোজ নিজের মনকে এত করে দাবিয়ে রাখছি পাছে 
তোর মনে একটু ব্যথ! লাগে__-তার এই পুরস্কার ! 

জি। ওঃ! দয়ায় মরে যাই ! কে তোকে বলেছে তোর শান্তাকে 
ছাড়তে ?__য/ না মরগে না সেই গোবর মুখীর ময়লা চেটে! 
আমাকে অশ্গ্রহ ক’র্ছেন বড়!_যেন ওঁকে ছাড়া আমার , 
দিন চল্বে না। তুই পালা, এক্ষুণি পালা, আমার সাম্নে 
থেকে । নইলে এই বল্লম তোর বুকে বসিয়ে দেব। 

জ। (জিউর উপর ঝাঁপাইয়| পড়িয়া) তবে রে শয়তানি? এত 
দেমাক! যাব, কিন্ত তোর মুখে লাথি মেরে তবে যাব। 
(জিউকে ভূমিতে চাপিয়া ধরিয়া তাহার মুখে লাখি মারিল ) 

_ হয়েছে? না আরও চাই ? 
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(তাহাকে তুলিয়! ধরিয়া ছু ড়িয়! দুরে ফেলিয়া দিল। ) 
যা, এখল পাল! । 
(জিউ ক্রোধ ও দ্বণাভরে তাহার দিকে- চাহিয়। পলাইল ) 
হারামজাদি ! যাক্‌, আপদ গেছে । এখন আমি মুক্ত! আর 
কারও মুখ চেয়ে নিজেকে চালাতে হবে না। যা? খুসী হঃবে 
ক'র্বো৷ যেখানে খুনী হ’বে যাব। 

কি এখন করবো? শিকার ক/র্বে! । শান্তার দেওয়া সেই 

বন্দুকটা সঙ্গে নিয়ে বাই, এখানেই তো! লুকিয়ে রেখেছিলাম । 
এখন তে! আর লুকোচুরীর কোনও দরকার নেই। 

(আড়াল হইতে বন্দুক বাহির করিয়া গলায় ঝুলাইল ) 
শান্তার দান !__শান্তা আমার জন্য কত না করেছে_দূর 
হ'তে দেবীর মত সে আমায় নানামতে সেবা ক'রেছে, আমি 
বারবার তার নেব! তুচ্ছ ক'রে এসেছি__এরি জন্য ! কোথায় 
শান্তার সেই গরীয়সী মূর্তি আর কোথায় জিউ ! তবু নিজের সমস্ত 
বিরাগ বেগে দমন করে আমি জিউর উপরই আমার সমস্ত : 
আদর ঢেলে দিয়েছি। কি পুরস্কারই তার পেলাম! যদি এর 
চেয়ে সে দিন আমি শীস্তার রাজ্যে যেতাম ! 


(প্রীতার প্রবেশ) 


এই যে দেবি! তুমি আমার মৌভাগ্যলক্ষ্মীর মত সব সময়েই 
সঙ্গে সঙ্গে রয়েছ দেখছি । | 
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" গ্রী। সৌভাগ্য, কি দুৰ্ভাগ্য কি করে বলবো ভাই! আম! 


হ’তো তো আর তোমার বা আমাদের রাণীর এ পর্য্যন্ত সুখ 
হল না। > 

জ। তোমার রাণীর সুথ হ’ল না? এত বড় সাম্রাজ্য তার এমন 

. বিরাট শক্তি, এত রূপ এত এঁশর্যয, এমন সহচরী--য! কিছু 

লোকে চাইতে পারে সবই যে তীর অজন্র পরিমাণে 
র»য়েছে। 

গ্রী। কেবল নেই সেই একটি জিনিষ যার বিনিময়ে তিনি এ সমস্তই 
নিঃশেষ কঃরে বিলিয়ে দিতে রাজী আছেন। 

জ। কি এমন জিনিষ। 


” গ্রী। সে সেই সম্পদ যা কেবল তুমিই একা দিতে পার তাকে ? 


জ। আমি? বল কি দেবি, আমি বনের পণ্ড আমার যে, 

কিছুই নেই তাকে দেবার যোগ্য ! তুমি নিশ্চই ঠাট্টা কঃরছো|।! 
প্রী। তোমার তুমি আছ! তুমি আমাদের রাণীর প্রাণের ভিতর 
"_ এত বড় একটা জায়গা! জুড়ে ব’নেছ যে সেখানে আর কারও 


জায়গা হ’চ্ছে না। 


জ। প্রীতি দেবি! তুমি নিশ্চয়ই পাগল হয়েচ! তোমার রাণী 


৭-২২৮অসম্ভব! আমি এই একটা বুনো জঙ্গলী!_এ হ’তেই 


মু 
নু 


* পারে না! তুমি ভুল বুঝেছ। নিশ্চয় তুল বুঝেছ দেবি! 
" না হয় তুমি ক্ষেপে গিয়েছ। এও কি একটা সম্ভব কথা! 
গ্রী। সুধু সম্ভব নয় জঙ্গল সিং, সত্য। আমাদের রাণীর ধন 
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দৌলত সুখ সমৃদ্ধি যা কিছু দেখেছে সবই পোবাক। ' 
পোষাক পরবার লোক যদি না থাকে তবে সেট! কেবলি. 
একটা আবর্জনা, একটা বোঝা হয়। আমাদের রাণী সেই 
পোষাকের পশরা নিয়ে বসে আছেন ;__-এতদিন কেবল 
তোমারই প্রতীক্ষায়, তোমার অন্দে তার সকল শঁর্য্য, 
উঠিয়ে দিলে তবেই তাঁর সমস্ত সার্থক হ’বে। নৈইলে তার 
সকলি ফাঁপা, সকলি শুন্য । 

জ।. দেবি! তুমি যেন একটা হেয়ালীর মত কথ! বল্লে, আমি 
কিছুই বুঝতে পারছি না। 

গ্রী। সবাই আমাকে ও কথাই বলে, আমি যা বলি সবই নাকি 
হেঁয়ালী। কিন্ত ভাই, জগতে এই সব হেঁরালীই যে আসল 
সত্যি তা? কে বোঝে । সত্যটা ঠিক সাদ! মাঠা সরল 
রেগার মত মোটেই নয়। 

জ। প্রীতি দেবি! আমার এক ফৌোটাও সন্দেহ নেই যে তোমার 
রকম সকম বুঝে তোমাদের রাণী তোমাকে পাগল বলে, 
আটকে রেখেছিলেন, আর তুমি সে বাধন কেটে কোনও 
মতে পালিয়ে এসেছ । তা হলে কি হয়ঃ তুমি তোমার 
কথা দিয়ে কি একটা! নেশা আমার মাথায় ঢুকিয়ে দিয়েছ ৷ 
আমিও তোমায় দলে মিশে গেছি। একবার তোমার 
কথাটা! পরখ করে দেখবার ইচ্ছা যাচ্ছে। আমাকে তোমার 
রাণীর কাছে নিয়ে যেতে পার ? 
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, জ। কেন? 


গ্রী। একবার তোমাক্স কথায় ভুলে আয়োজন উদ্ভোগ .করে 


রাণীকে বলে পাঠালাম। তিনি তোমার অভ্যর্থনার জন্য 
কত আয়োজন করলেন। রাজ্যে তোমার জন্য উৎসবের 


সুচনা হয়ে গেল। তার পর আমায় মুখ কালি করে গিয়ে 


বলতে হল তুমি রাণীর নিমন্ত্রণ অগ্রাহ করে চলে গেছ। 
সে যে অপমান হয়েছি তা আবার হবার ইচ্ছে 
নেই। 


জ। (হাদিয়া) এই কথা! আচ্ছা এবার চল, আর অপমান 


হবে না। কিন্ত সেবার যে যাইনি ভালই হয়েছে। 
উৎসবের বাজনার ভিতর আমি তোমার রাণীর কাছে যেতে 
চাই না, ছদিনকার আড়ম্বরের পরে অবহেলা সমুদ্রে ডুবতে 


আমার ইচ্ছা নেই। আমি নীরবে যাব, বিনা সংবাদে 
তোমার রাণীর কাছে আমার শ্রদ্ধার অঞ্জলি অর্পণ, করব, . 


সমস্ত হৃদয় নীরবে তার হাতে তুলে দেব। যদি তীর দয়া 
হয়, তবে আমাদের অন্তরের দেবতা ছাড়া কেউ জানবে না, 
কবে আমাদের অন্তরের যোগ হয়ে গেছে । চল দেবি, 


- আর দেরী নেই_-এখনি দেবী সম্ভাষণে চল। 


ঃ পঞ্চম দৃশ্য 
শাস্তা 
শা। কেন মরতে গিয়েছিলাম ?--কেন দেখতে গেলাম ?_-ওঃ 
এখনো যেন প্রাণটা পুড়ে যাচ্ছে! 
(শ্রীতার প্রবেশ ) 


গ্রী। রাণী অর্থ্য কোথায়? অতিথি দ্বারে! 
শা। কিসের অর্থ্য? কে অতিথি? 


গ্রী। জঙ্গলা!__ 
শা। বলিস্‌ কি? মিথ্য। কথা! কেন তাকে তুই আন্লি?' 
আমি কি তোকে আন্তে বলেছি? 


চগ্রী। আমি তাকে আনিনি রাণী! সে নিজেই এসেচে। 
শা। কেন? আমি তো তাকে চাই না! 
. প্রী। নে জানি না, কিন্তু দে তোমাকে চায়। 
শা। মিথ্যা কথা । সব মিথ্যা তোর, সব ফাকি । আমি তাকে 
চাই নে, তা মিথ্যাই হ’ক সত্যই হ’ক । 
গ্রী। তবে কি দে দুয়ারে এসে ফিরে যাবে রাণী? পথ্য 
শা। কে বলেছে ফিরে যেতে তাকে? প্রীতি, তুই ভারি 
ক্ষেপাতে.পারিস্‌ আমাকে । 
প্রী। তবে কি তাঁকে নিয়ে আসবো ? 
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"শা। এইখানে? এমূনি ঘরে? আজকের দিনে এমনি 
| " , ক'রে তার সঙ্গে মিলন হবে প্রীতি? কোনও আয়োজন তো 
করিনি, কেমন কঁরে তাকে এই শুন্ত সজ্জাহীন ঘরে 
আনবো ? কেমন করে আমার নিরাভরণ রূপ নিয়ে তার 
| কাছে হাজির হব? 
প্রী। এই তো ঠিক রাণী! তোমার আজকের এ মিলন তে 
বাহিরের মিলন নয়, রাণী যে শোভা সঙ্জায় এর সম্র্দনা 
করবে! আজ তার অন্তরের সঙ্গে তোমার অন্তর মিলবে 
আজ বাহিরের আয়োজনের কোনও দরকার নেই। বরং 
মুছে ফেল সমস্ত বাহিরটা, নিভিয়ে দেও সব আলো। গভীর 
অন্ধকারে অন্তরের সাথে অন্তর নীরবে মিলিয়ে যা”ক। 
আমি যাই। 
|. শ!। সত্যি যে গেল। চুলটা ঠিক আছে তো! সাড়ীখানা . 
£কবলি কেবলি গড়িয়ে পড়ছে--সত্যি যে আলোগুলে| 
রি নিভিয়ে দিলে ( সম্মুখে চাহিয়া )_ প্রিয়তম, চির বাঞ্ছিত 
" *". মোর! 
J (জঙ্গনার প্রবেশ ও নীরব বিস্ময় ও গ্রীতার দৃষ্টিতে শাস্তার 
- ২ দিকে চাহিতে চাহিতে অগ্রসর হইয়া আলিঙ্গন) 


দ্বিতীয় অন্ধ | 
¥ প্রথম দৃশ্য 


। ্রশান্তপুরী 
মহোদর সার্বভৌম ও যন্ত্রপতি থানাদার। 


ম্‌হো। এটা কোন্দেশী বিবাহ হ’ল থানাদার? শাস্ত্রে রাজকীয় 
বিবাহে সাতশ বাহান্নট। হোমের ব্যবস্থা করে গেছে, তা. 
ছাড়া, ইচ্ছা করলেই যে কোনও যন্ত সংযোগ করে দিয়ে চাই 
কি আরও ন? শ নিরনববইটা হোম করা যেতে পারে। আর 
এ কিনা একটা হোমও হ’ল না, একটা চুলোও জললো না। 

বন্ত্র। জলবে চুলো সার্বভৌম, জ্বলবে! এমন চুলে জলবে, 
যা কোনও জন্মে তোমর| চক্ষে দেখ নি, তা’তে তোমার 
ওঁ পুঁথি পত্র সব জলে ফু হয়ে উড়ে যাবে। ভেবেছ কি, 
সার্বভৌম, সময় বসে আছে? 

মহে|। থানাদার ভায়া, আমাদের এ দেশের এই সব সনাতন . 
আচার অনুষ্ঠান এদের কি সময়ের দাস সাব্যস্ত করলে 
তুমি, তোমার পিতৃপিতামহাদি কেউ যখন ছিলে. না তখন. :) 
এদের সৃষ্টি সেই থেকে এগুলি বরাবর চলে আসছে. আজ 
চট্‌ করে বললেই হবে যে তার দিন গিয়েছে। 
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»-যন্ত্র। সার্বভৌম দাদা, তোমারও তো জন্ম হয়েছিল তোমার 
. নাতির পিতামহের জন্মের সময় ; আর সেই থেকে তুমি 
টি'কে আছ। রত আও কি বুঝছো না! ভাবে তুমি ন্ুধু 
টিকেই আছ। আগে যেখানে জোর করে পৃথিবী 
কাপিয়ে ছুটে যেতে, সেখানে এখন স্থুধু কোনও মতে টি'কে 
আছ। তোমার নাতি খুব জোর করে এসে ‘একটা ধাক্কা 
লাগাচ্ছে না বলেই টিকে আছ, টিকে টিকে কেবল প্রতীক্ষা : 
করছে! সেই ধাক্কাটার_যাতে একেবারে শুয়ে প’ড়রে, 
আর উঠবে না। আমাদের . সনাতন আচার যা বলছো, 
সেও তেমনি টি'কেই ছিল এতদিন এই শেষ ধাক্কার জন্য৷ 
আজ দে ধাকাটা থেয়েছে। 

মহো। আচ্ছা ভেবে দেখ ভাই, কাজটা কি ভাল হল? 
সেকালে একটা রাজ! রাজড়ার জন্ম, বিয়ে, মৃত্যু প্রভৃতি হ'লে 
মাস কি বৎসরব্যাগী নানা রকম আচার অনুষ্টান চলতো 

্ হাজার হাজার লোক খেয়ে বাঁচতো, দুঃখী লোকে আনন্দের 

+ ১ , মুখ দেখতো, 

॥ যন্ত্ৰ । উৎসবের অভাব হ’বে না সার্বভৌম, লোকের আনন্দেরও 


' ক্ৰটি হবে না। রাণী শান্তা হুকুম দিয়েছেন তার সকল 
প্রজার একমাসের ছুটি। এ একমাস পুরীমন্ন আনন্দ উত্সব 
হ’বে। রাজাকেসব রকম আশ্চর্য্য আশ্চর্ধা জিনিষ দেখান 
হগবে। 


৩৮] আনন্দ মন্দির [নি 


মহে|। অর্থাৎ সবই হবে কেবল গরীব ব্রাহ্মণ বেচারা ফাকে] 
পড়বে । ঃ f 

যন্ত্র । তা” হ’লে কি বিশেষ অন্তায় হয় ঠাকুর? বলি এত দিন 
যে বিয়েতে শ্রাদ্ধেতে কীড়ি কাড়ি বেধে ঘরে এনেছো, পথের 
ধারের ভিথারীর দিকে চাইবার বদভ্যাস তে কখনও 
ছিল না তোমাদের? একটা বিয়ে বা শ্রান্ধে যদি লাখ টাকা 
খরচ হয়েছে তবে তার নিরানববই হাজার তে! তোমাদেরই 
পেটে গেছে__বক্রী ছিটে-ফোটা কদাচিৎ এদিক ওদিক 
ছিটকে পড়েছে বৈ তো নয়। 

মহো। তোমর! উচ্ছন্ন যাবার পথে বসেছ। ব্রাহ্মণের অপমান 
করাট1 তোমরা এখন একটা প্রধান নিত্যকর্ম্মের মধ্যে করে 
নিয়েছ । কিন্তু যেন থানাদার *ঘ্বৌ'লোকে ধৃতব্রতৌ, রাজা 
্রাহ্মণস্চ” ব্রাহ্মণই সমাজকে ধারণ করে» রয়েছে ব্রাঙ্গণকে 
ঠেলেছ কি সমাজও ভেঙ্গে পড়েছে । 

যন্তর। ঠিক কথ|। ব্ৰাহ্মণ সমাজকে ধারণ করে, ব্রাহ্মণ তাকে 
চালনা করে, ব্রাহ্মণেই সমাজে স্থিতি__ 

মহো। বল ভাই বল! আমিও তে! তাই ঝলছিলাম! 

যন্ত্র। কিন্ত সে ব্রাহ্মণ তুমি নও মহোদর সে আমি, 
দে কর্ম্মদেবী। ৰ 

মহো। তাই নাকি, তাই নাকি, এ যে নূতন শান্্র শোনা 
যাচ্ছে! তোমরা ব্রাহ্মণ হ'তে চাও কোন শাস্ত্রের জোরে ? 
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যন্ত্র। ব্ৰাহ্মণ জন্মের দ্বারা হয় না, ব্রাহ্মণ হয় গুণে। ব্রাহ্মণ 
বর্ণোত্মঃ কেন না বিদ্যা ব্রাহ্মণের সেবিক!। বিদ্যাই 
,শক্তির আধার, ধিদ্তার দ্বারা সত্য জেনে ব্রাহ্মণ সমাজকে 
চালান তাই সমাজ অগ্রসর হয়, তাই সমাজ বেঁচে থাকে। 

মহো। অবশ্য অবশ্য, এর প্রমাণ শাস্ত্রে আছে “বিগ্রস্ত 
সেবধি বিদ্যা ।” 

-যন্ত্র। কিন্তু কি সে বিদ্যা ?__বিদ্ধা। তো স্থা নয়! দিনের পর দিন 
বিদ্যা বেড়ে যাচ্ছে। দিনের পর দিন সমাজের নূতন 
নুতন প্রয়োজন অনুসারে ব্রাহ্মণ নূতন নূতন বিদ্ধার অনুশীলন 
ক’রছেন। এমনি করে? বিদ্যা অগ্রসর হচ্ছে সমাজ সমৃদ্ধ 
হ’চ্ছে, ব্রাহ্মণ শক্তিমান্‌ হুচ্ছে। 

মহে!। সাধু, সাধু, যন্তরপতি, তা এমন কথা! তো! তোমার মুখে 
সদ! সর্বদ! শোনা যায় না! 

যন্ত্র । না, আমি হঠাৎ এই সত্যটা আজ আবিষ্ষার ক’রে 
ফেল্লাম। . এই পঞ্চম বেদ আজ আমি তোমাকে দিচ্ছি 
গ্রহণ কর। অভিনিবেশ পূর্বক শোনো মহোদর__আজ যে 
দিন পড়েছে, সমাজ আজ যে অবস্থায় এসে পড়েছে তাতে 
_কোনু বিদ্যায় তার শক্তি বাড়বে? কোন্‌ বিগ্তায় সে বেঁচে 
থাকবে? কোন্‌ বিদ্যায় সে অগ্রসর হবে? দেই বিন্ধা 
আমাদের চাই ষে বিদ্যার ব্রাহ্মণই এ যুগের ব্রাহ্মণ, তা’কে 
মাথায় করে রাখ। 
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মহো। কিনে বিদ্যা? কেদে ব্রাহ্মণ? 

যন্ত্র । সে যন্ত্র বিদ্যা! দে ব্ৰাহ্মণ আমি এবং আমরা|। অতএব, 
হে মহোদর, তুমি আমার কাছে প্রণত হও । 

মহে|। পাষণ্ড! ফ্রেচ্ছ! নরাধম ! ব্রাহ্মণের সঙ্গে এমন পরি- 
হাস। হ'ত যদি রাণীর পিতামহের আমল তবে আজ 
তোমাকে সাতশো চাবুক ক’সে রাজা! শায়েস্তা ক*রতো__ 

যন্তর। আর তার পিতামহ আমার জিভট! উপড়ে ফেলে তাঁর পর 
গরম কড়ায়ে ফেলে আমায় সাঁতলে তুলতেন। তাইতো! 
বলছিলাম মহোদর সে দিনও নেই, সে কালও নেই। তুমি 
কেবল দেই কালাত্যয়ের জীর্ণ সাক্ষীর মত পথের পাশে 
পড়ে রায়েছ, কেউ তোমার দিকে ফিরে চাইবারও সময় " 
পাচ্ছে না। 

মহো। না, আমি রাণীর কাছে তোমার নামে অভিযোগ 
করবো, আমি এখনি চাল্লাম_ টি 

যন্ত। আরে ঠাকুর থাম থাম, মিছে শ্রম করো না। তুমি মনে 
ভাবছো যে মনতে যে বিধান আছে তাই আইন। কিন্ত 
তা’ আর নেই__রাণীর নূতন দণ্ডবিধিতে বর্ণজাতির নাম মাত্র 
উল্লেখও নেই। তার পর, তুমি মনে ক’রছ যাবে রাণীর কাছে 
গিয়ে নালিশ করে দেবে, রাণী অমনি আমায় ডেকে একটা! 
হেস্ত নেন্ত করে? দেবেন ;--সে চিন্তাও মনে স্থান দিও না। 
তুমি রাণীর কাছে গেলে রাণীর দরোয়ান তোমার গলায় হাত 
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দিয়ে উকীলের বাড়ীর দিকে ঘুরিয়ে দেবে। উকীল বাড়ী 
দশ দিন হাটাইাটি করলে জানতে পারবে যে রাজদর্শনী 
পঁচিশমুদ্রা এবং ন্উকীলের দর্শনী শতমুদ্রা! সেরেস্তাদার দর্শনী 
ৃ এক মুদ্রা, পেস্কার দর্শনী অর্দ-মুদ্রা, পেয়াদা দর্শনী তিন মুদ্রা, 
নং _ দাখিল ক’রলে ইত্যাদি তার পর মোকদমা বিচারকের কাছে 
উপস্থিত হতে পারবে । তার পর আমার ডাক হবে, সাক্ষী 
সাবুদ, সওয়াল জবাব টাকার শ্রাদ্ধ হয়ে মোকদদম! মিথ্যা 
সাব্যস্ত হবে । শেষে আমাকে সহস্র মুদ্রা দিয়ে তবে তোমায় 
ঘরে ফিরতে হ’বে। ছা’পোষ! ব্রাঙ্মণপত্তিত তুমি, অমন 
! কার্য্যও করো না। দিন কাল মন্দ পড়েছে, কি ক’রবে? 
কিল খেয়ে কিল চুযী করতে শেখ। ধর্ম্মাধিকারের ধার 
দিয়েও ভিড়ো না, সেখানে গেলেই টাকার শ্রাদ্ধ। 
মছো। আমি ওসব কিছুই করব না। ব্রাহ্গণমন্তান আমি, 
রাণীকে আনীর্কাদ করে আমার অভিযোগ ক’রব $ খ্াণী 


AS কখনও অধৰ্ম্ম করবেন না। 

1 *, বন্র। কিন্তু ধৰ্ম্ম কোনটা? এ যুগের যে এইটাই ধর্ম এই সাদা 
/ . নত্যটা তুমি বুঝতে পারছ না? সেই জনই তো বলি 
ছা’পোষা ব্রাহ্মণ, তুমি একটা কক্ষযতরষ্ট তারা, তোমরা 
+ -. দেশকাল থেকে ছিটকে পড়ে এমন এক জায়গায় এসে 
| পড়েছ যেখানকার পথঘাট তোমার জানা নেই। এখন 


| যত শীগৃগির রোকসোত হ'তে পার ততই ভাল। 
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মহো। পাপিষ্ঠ তুমি আমার মৃত্যু কামনা করছ! 


যন্ত। আরে চট কেন সার্বভৌম ; তুমি হ’লে আমার পুরাণে! , 


॥ইয়ার তাই ছটো কথা বল্লাম। বালাই যাট্‌, তুমি মরবে 
কেন! আমার চতুর্থী বউদির সিথির সিন্দুর অক্ষয় হোক! 
এখন চল যাই উৎসবের আয়োজন দেখে আমি। 

[ উভয়ের প্রস্থান। 


দ্বিতীয় দৃশ্য 
সীতার উদ্যান ও কুষি প্রদর্শনী 
রাজবেশে জঙ্গল! ও রাণী শাস্তা 
_শা। কেমন লাগছে প্রভু! 

জ। প্রভু! রাণী, এ কথাটা ছাড়! আমি তোমার পায়ের 
ধূলোরও তো যোগ্য নই দেবি। তুমি দয়া করে আমায় 
পাকের ভিতর থেকে তুলে'এনেছ_- « 

শা। দয়া করে? | 

জ। না, ভালবেসে। ভালবেসে তুমি আমায় নরকের পঙ্ক 


থেকে সুখের সপ্তম স্বর্গে তুলে এনেছ, সুখের উপর সুখ * 


চাপিয়ে সুখের বেদনায় প্রাণ অস্থির করে তুলেছ। হাঁপিয়ে 
উঠলে, তোমার বুকের শাস্ত আশ্রয়ে আরামের আয়োজন 


ূ 
1 
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করেছ-_আমার কি সৌভাগ্য শান্তা-_-কোন ্ুক্ুতির বলে 
রন আমি এত সুখ পাচ্ছি! 

শা। কি দিয়েছি আমি তোমায় প্রিয়তম? সপ্ত সাগরের 
. র্বধ্য ছেঁকে যদি তোমার সেবায় নিযুক্ত ক'রতে পারতাম 
যদি বুক চিরে রক্ত দিয়ে নিত্য তোমার প! ধোয়াতে 
পারতাম, খুব একটা অসম্ভব কিছু সাহসের কাজ করে” 
নিজেকে ভাসিয়ে দিতে পারতাম তোমার সেবায়, তবে বুঝি 
আমার আশা কতক মিটতো। এ তে কিছুই নয়। . আমার 
যা কিছু তুচ্ছ আয়োজন এ গ্রহণ করে তুমিই সে আয়োজনকে 

ধৰন্ত ক’রেছ, আমি তোমার কি ক’রেছি প্রিয়তম ? 
জ। শান্তা, এ কি একটা আশ্চর্য্য মধুর স্বপ্ন! এ কি সুখ! 
এম এস আরও কাছে এস । আমার বুকের ভিতর এসে 


আমায় পরিপূর্ণরূপে ধন্য করে দেও রাণী! 
. ( আলিঙ্গন ) 


রা ( সীতার প্রবেশ ) 


, জ। তুমি. আবার: কি আশ্চর্য্য অদ্ভুত কাণ্ড দেখাবে সুন্দরী। 
রোজ রোজ তো রাণীর সহচরদের ঘরে ঘরে নিমন্ত্রণ রক্ষা 
করে পৃথিবীর ভিতর ্বর্ের সব কারখান! দেখছি। কাল 

- না কার বাড়ী গিয়েছিলাম ? 

শা। বিজলী, কৰ্ম্মদেবীর মেয়ে ! 


জ। হুঁ বিজলী! সে পৃথিবীতে বসে আকাশে বিজলী খেলিয়ে 
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দেয়, অমাবস্া রাতে সুর্যোর আলো জ্বালায়, যাটার ডেলার 
মত পাহাড় গুঁড়ো করে; কত কি অদ্ভূত কাণ্ড করে সে 
বলবার নয়। 

শা। সীতার অধিকারে তার চেয়ে কম আশ্চর্য্য জিনিষ দেখতে 
পাবে না। 

সী। আমার এখানে আশ্চর্য্য কি দেখবেন রাজ তা বলতে 
পারি না, কিন্ত দেখতে পাবেন থে দেবা দিয়ে পৃথিবীকে 
তৃপ্ত ক’রলে তার কাছে কত শ্রশ্বর্যা কত অপর্ধ্যাপ্ত আনন্দের 
উপকরণ পাওয়া যায়। 

জ। চল চল দেখিগে তোমার শক্তির পরিচয় । 

সী। আজ্ঞে চলুন॥ [প্রস্থান। 
কিছু পরে জঙ্গলা, শান্তা, সীতা, কর্ম্মদেবী, বাণী, চিত্র! ও 

রাণীর সথীবৃন্দের প্রবেশ 

জ। অদ্ভুত রাণী, সকলি অদ্ভুত; য! দেখছি সবই অদ্ভুত ! মাটি 
ফুঁড়ে এত গ্রঁখর্য্য বের করছ তুমি। তাইতো তোমার প্রজার 
শিকার করতে নারাজ । ,ঘরে বসে মাটি খুঁড়ে যদি পেট 
চলে যায়,__তবে কে কষ্টসাধ্য শিকারে যেতে চায়। 

শা। বন্ত হিংস্ৰজন্তগুলোকে মেরে মানুষের বাদ নিরাপদ করাকেই 
আমি শিকারের একমাত্র প্রয়োজন বলে মনে করি। আমি 
সেইজন্য শিকার করার চেয়ে বন জঙ্গল কেটে ক্ষেত নগর ' 
প্রতিষ্ঠান সব গড়েছি ! 
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জ। খুব ভাল করেছ রাণী। মানুষের কিসে সুখ, সেটা তুমি 
ভাল করেই বুঝেছ। 

শা। এবার তুমি ঘদি অনুমতি কর, তবে তুমি থে বনে ছিলে 
সেটাকে কেটে নগরকে বাড়িয়ে একটা প্রকাও বাগান 

"তৈয়ার করবো মনে করেছি। 

জ। সেই বন!-_সেটা কি না কাটলেই চলবে না রাণী ! 

শা। আচ্ছা তুমি না চাওতে। কাটবো না। 

কর্ম্ম। কিন্ত ওদিকটা কেটে ফেলে প্রশান্তপুরীর দক্ষিণ দিকটা 
সমুদ্র পর্য্যন্ত খোলস! হ'য়ে পড়ে। ওর ভিতর বেশ খোলা 
মাঠ রেখে একটা প্রকাণ্ড বাগান আর তার পাশে সেবাশাল! 
প্রতিষ্ঠা করলে বড় চমৎকার মানানসই হ'ত। 

জ। (স্বগত) ওই বন! ওর এক একট! গাছ যে আমার 
এক একখান! পাঁজরের মত! (প্রকাশে ) সীতাদেবী, 

, তুমি কি বল? “তু 

নী। আমরৈপ্মতে এ বনটা কেটে একটা প্রকাণ্ড কৃষিশালা . 
করা যেতে পারে। বিজলী আমায় কয়েকটা! নূতন যন্ত্র 
‘তৈয়ার করে দিয়েছে, সেগুলে! কাজে লাগাবার মত বড় ক্ষেত্র 
আমি কোথাও খুঁজে পাচ্ছি না। প্র বনটা পরিদ্ধার হ’লে 
চমৎকার ক্ষেত্র পাওয়! যাবে। A 

বাণী। রাণী, উত্তরের বন যদি কাটা হয়, তবে এবারে আমার 
গ্রন্থাগারের একটা! ভালো রকম বন্দোবস্ত ক’রতেই হ’বে 
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আর তা ছাড়া প্রত্যেকটি পণ্ডিত পরিষদের এখন এক একটা 
স্বতন্ত্র বাড়ী আর পরীক্ষাগার দরকার । 
চিত্রা। আর আমাকেও একেবারে ভুল্লে চ’লবে না। চিত্র- 
শালাটাকে এমন কদধ্য পল্লীর ভিড়ের মধ্যে ঠাসাঠাসি করে 
রাখা কিছুতেই হ'তে পারে না। - - 
জ। ঠিক, দেবী ঠিক! তোমার চিত্রশালা হওয়া উচিত এক 
বিস্তীর্ণ মাঠের ভিতর একট! প্রকাণ্ড মঠের মত মন্দিরে! 
আমার চোখের সামনে তোমার চিত্রশালার যোগ্য মন্দিরের 
একট! ছবি জেগে উঠেছে। চারিদিক দিয়ে তার কয়ে 
যাচ্ছে মৃদু গুঞ্জনে' ছোট একটি নির্বরিণী, মাঠের ভিতর 
ঝোপে ঝোপে থোপা থোপা ফুল, থোপা থোপা 
আন্গুরের ঝাড়__ 
শা।' সুন্দর! সুন্দর! চিত্রা তোর প্রার্থনা মঞ্জুর হবে যদি 
ঠিক এই মন্দিরটি তুই তুলির লেখায় এঁকে দেখাতে পারিস! 
বাণী। আর আমাকে কি ভুলে গেলে রাজা? = 
জ। তোমাকে তুলবো? তোমার মন্দির হবে সব চেয়ে উচু 
পাহাড়ের উপর, চুড়ার উপর চূড়া উঠে শেষ একটা প্রকাণ্ড 
চূড়া গিয়ে আকাশ স্পর্শ ক’রবে। কক্ষে কক্ষে তোমার 
নানা বিদ্যায় নানা ছন্দের সঙ্গীত উর্ হ'তে উর্দ্ধে উঠে 
২. মিশে এক মহাসঙ্গীত রচনা ক'রে চূড়ার পর চূড়ায় উঠে 
এক পরম সত্যের সন্ধানে চলবে ! 


চি ও 
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শা। কি সুন্দর কি মহান্‌ এ কল্পনা! কর্্মদেবী, তুমি এই 
ছবিথানা একে নেও! প্রিয়তম তুমিই, এ মন্দিরের স্রষ্টা 
হবে। এ মন্দিরের প্রতিষ্ঠা হবে সেই পর্বতের চূড়ায় 
যেখানে থেকে আমি তোমায় প্রথম দেখেছিলাম | « 
জ।" সেখানে ?__সেই বন কেটে? আর কোথাও হয় না রাণী? 
কৰ্ম্ম । মহারাজ যেমন কল্পনা করেছেন তেমন প্রাসাদ নিম্মাণ 
করবার স্থান ও উত্তরের বনট! ছাড়া কোথাও হয় না। 
জ। কিন্তু রাণী, সে বন-_সেখানে আমি তোমাকে দেখে- 
ছিলাম_-তোমার সে জ্যোতির্বরী মুন্তির সঙ্গে সে বন মিশে 
॥  রয়েছে। কোন প্রাণে তাকে কাট্বে। 
* শাঁ। যেখানে তুমি আমায় প্রথম দেখেছিলে সেখানে হবে একটা! 
পরম মনোহর কুঞ্জবন_ 
জ। ইহা চমৎকার! কুঞ্জের পর কুঞ্জ অযত্বগ্রথিত মালার মত 
পড়ে থাকবে, তার মধ্যে দিয়ে চাদির সুতার মত একা 
* বেঁকা বিলটি* কয়ে যাবে। জলের ভিতর নানা রঙের হাস 
৪ খেলা ক’রবে, কুঞ্জের ধারে পেখম তুলে ময়ূর নেচে বেড়াবে,_- 
কি সুন্দর হবে! 
শা*। আর তোমায় আমায় সেখানে রোজ সন্ধায় যাব, বিজলী 
বাতির উজ্জল আলোয় রঙ্গিণীর গীতিবাগ্ের উন্মাদনায় বিভোর 
১» হয়ে আমর! সেই ঝিলের ভিতর বৈদযতিক ময়ূরপজ্ষী ভাসিয়ে 


বেড়াব ! 
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জ। কিন্ত রাণী সে বন তো থাক্বে না? 

শা। (স্বগত ) এখন৷তোমার সে বনের উপরে মন পড়ে আছে ? 
এখনও ভাবছে! তারই কথা” যে তোমাকে কিছুই দিতে 
পারতো! না? কিন্ত তা হবে না। যেবন তোমাকে তার 
কথা স্মরণ করে? দেবে তার চিন্বমাত্রও সেখানে থাকবে ন|। 

চিত্রা। মহারাজ! আল্ঞ! হয়তে! আমি আর কর্ম্মদেবী দুজনে 
মিলে আপনার সঙ্কল্লিত .প্রাসাদগুলি সপ্তাহ মধ্যে আরম্ভ 

করতে পারি। 
জ। দীড়াও, রস, অত ব্যস্ত হয়ো না__তোমরা হয় তো 


বুঝতেই পারছে! না আমি কি চাই। তোমরা এই নগর ' 


রচন করেছ, এতগুলি প্রাসাদ রচনা! করেছ, এত যন্ত্রপাতির 
্থষ্ট ক’রেছ, অদ্ভুত তোমাদের কর্ম! ভাবতে আমি অবাক 
হই-_দেখলে বিস্ময়ে মুগ্ধ হই! কিন্তু তবু আমি যে প্রাসাদ 
“চাই, আমার মনে যে নগরের স্বপ্ন ভেদে উঠছে দে ঠিক এ 
নয়। তোমাদের এ নগরে বড় ভীড়, বড়. ঠাসাঠাসি বড় 
গোলমাল । এমন কিছু তোমর! কল্পনা করতে পার কি 
যার ভিতর এর সব গৌরব আছে কিন্তু নেই কোলাহল, 
যেখানে সৌন্দর্য্য আছে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আছে শান্তি? 

ষ। মহারাজ, যথেষ্ট স্থান পেলে তেমন নগর তৈয়ার করা কঠিন 
নয় দক্ষিণের বনটা পেলে তেমন নগর অনায়ানে তৈয়ার 
কর! যায়। . আমাদের এই ঠাসাঠাসি_এ ভিড়, সুধু স্থানা- 


টি টিটি 
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ভাবের জন্য । আজকাল নানাবিধ যন্ত্রের ফলে চলাচল 

* যেমন দ্রুত ও সহজ হয়েছে তাতে স্থান থাকলে এ ঠাঁসাঠাসির 
কোনও গ্রয়োজনই্হয় না। 

জ। কিন্ত তোমাদের এঁ চলাচলের যন্ত্রগুলি, ওই যে সব গাড়ী 
আর বায়ুযানসৌ সৌ শব্দে উড়ে চলে ওইগুলিই সব চেয়ে 
বেশী অশাস্তির আকর ! ও গুলো বাদ দেওয়া যায় না? 

ক। আমার মনে হচ্ছে সেও অসম্ভব নয়। মনে করুন 
আমাদের নূতন নগরে যদি পথ গুলিই সচল হয়__ঠিক নদীর 
মত-_কেবল তার ছুই ভাগ ছুই দিকে চলে, তবে তো আর 
যানবাহনের কোনও হান্দাম! থাকে না। 

জ। ঠিক ব’লেছ, তা’ হ’লে ভারী চমৎকার হয়! তা? হ’লে 
নগরে গতির সঙ্গে সঙ্গে শাস্তিও থাকে। কিন্তু সে হ'তে 
পারে কি? তুমি কি বলযন্ত্রপতি ? * 

য।. এ খুব কঠিন নয়। 


, জ। তবে এও তোমরা পার ? এমন একট! নগর রচনা করতে 


২ ০ পার যেখানে বনৈর শাস্তি থাকবে অথচ নগরের সমৃদ্ধি 


থাকবে, যেখানে মন্দির আকাশ ফু'ড়ে মানুষের শক্তির সঙ্গে 
সঙ্গে তার রূপবোধের পরিচয় দেবে__যেখানে নগর সুধু 
. * একটা সুবিধা ও স্থুযোগের কোলাহল হ'বে না, হ'বে একটা 
আনন্দ মন্দির? পার তোমরা? 
শা। আমাদের অসাধ্য কিছুই নাই প্রিয়তম ! তুমি সুধু বলে 
৪ 
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যাও তুমি কি' চাও, কর্ম্মদেবী, যন্ত্রপতি, চিত্রা এর! তোমার 
সব স্বপ্নকে মূর্তি দিয়ে গড়ে তুলবে, তোমার বনে তোমা'র 
আনন্দ মন্দির রচনা ক’রবে। a 

জ। সেকি আনন্দ হ’বে রাণী__সেই বিশাল নগর-_যাকে উদ্যান 
বললেও চলে, মন্দির বললেও চলে-__যার ভিতর বনের শোভার 
সঙ্গে তোমাদের শিল্পের শোভা মিশে গেছে__যার ভিতর 
সকল বিদ্যা, সকল কলা, সকল আনন্দ চেষ্টা সমবেত হঃয়ে 

- ঝঃয়েছে_যার দ্বারে হৃতাদেবীর মন্দির হ'তে পবিত্র যজ্ঞের 
ধূম তার মধুর গন্ধ নিয়ে সর্বত্র সঞ্চারিত হয়ে প্রাসাদ চুড়ার 
পর মেঘের ভিতর মিলিয়ে যাচ্ছে-_যেখানে আনন্দে হবে 
সবার প্রতিষ্ঠা, আনন্দ তাদের জীবন, আনন্দে তাদের সমাপ্তি 
কি অপূর্ব হবে সে আনন্দ মন্দির । 

- শা। সে আনন্দ মন্দির মৃত্তি নিয়ে ওই বনের ভিতর ফুটে উঠতে 
বেশী দেরি হবে না! প্রিয়তম, যদি তুমি এমনি স্বপ্ন দেখ ! 
যন্ত্রপতি, কর্ম্মদেবী, বিজলী, আজ থেকে এই. স্বপ্ন সফল করা 
তোমাদের ব্রত কর-_আমিও এইটাই আমার সাধন! 
করলাম । ৰ 

জ। (আবিষ্ট ভাবে) আমি দেখছি! আমার চোখে সব ভেসে 
উঠছে। এসো, তোমরা আমার সঙ্গে এসো, সব বুঝে গুন 


নাও এসে। 
1 [ শাস্তা ব্যতীত সকলের প্রস্থান । 


৩ 
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(ছর্ণার প্রবেশ ) 
ছু! দেবী, ছঃসংবাদ !_ 
শা। কি? ০ 
ছু। উত্তরদ্দিকের প্রাকারটা একেবারে ভেঙ্গে পড়ে, আমাদের 
সহস্ৰ সৈন্যের প্রাণ গেছে! 
শা। কেমন করে হল ? 


-হু। বুঝতে পারিনি দেবি; থানাদার যন্ত্রপতি এই বিপদের 


কারণ অনুসন্ধান করছেন। আর প্রাচীর পুনঃপ্রতিষিত 
করবার চেষ্টা ক’রছেন। কিন্ত পূর্বদ্বারের প্রহরী বলে যে 
ঠিক যখন বিরাট শব্দ করে প্রাচীরট! ধসে প’ড়লো| তার কিছু 
_ আগে দে একটা কালো! জঙ্গলী মেয়েকে বিছ্যুদাগারে যেতে 


দেখেছিল। 
শা। কালো জঙ্গলী মেয়ে । কেনে? কোথায় সে? 


₹দূ। খুব সম্ভব সে চাপা পড়ে মার! গেছে। 


শা। ? আমি সম্ভব থনর চাই না, ঠিক্‌ খবর চাই। 
(যন্ত্ৰপতি খানাদারের প্রবেশ ) 
ঠিক খবর এই, দেবি যে সেই জঙ্গলী মেয়েটা একটা 
লোহার দণ্ড ছুঁড়ে মেরেছিল বিদ্যুৎ যন্ত্রাগারে। তাতে ' 
দৈবক্ৰমে একটা সংযোগ ঘটে, বিদ্যুৎপ্রবাহ ছাড়া পেয়ে 
একটা প্রচণ্ড বজ্রের মত বিদ্যুৎ বেরিয়ে প্রাকারট! চুরমার 


করে দিয়েছে । € 


৫২] আনন্দ মন্দির [ ২য় অঙ্ক 


শা। সে নারী কোথায় ?: 

যন্ত্র। সে সামান্য {একটু আঘাত পেয়ে ছিল বোধ হয়, কিন্তু 
সে পালিয়েছে । 

শ।। পালিয়েছে? কোথায় পালিয়েছে! " 

যন্ত্র। দক্ষিণের বনে। 

শা । কাট দক্ষিণের বন। কাল দিনের মধ্যে যেন ও বনের 
চিহমাত্রও অবশিষ্ট না থাকে। ও নারীকে আমার 
চাই। 


তৃতীয় দৃশ্য 
পথ 
মহোদর ও যন্ত্রপতি। 
মহো!। বলি থানাদার, ভায়! ব্যাপারটা কি রকম় শুনছি? দক্ষিণের : 
বন নাকি সাফ? 
যন্ত্র। সে তে। ঠাকুর, ছুখানা পা! বাড়ালেই দেখতে পেতে; 
আমাকে কষ্ট দেবার প্রয়োজন হ'ত না। 
মহে|। সঙ্গে সঙ্গে নাকি শ্মশান কালীর মন্দিরটা পধ্যস্ত সাফ । - 
যন্ত্র। ঠিক তা নয়, রাজা বলেছেন ওটা থাকৃবে। ওর উপর 
আনন্দ মন্দিরের একটা! চুড়া বসবে । 
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মহো। হা ভায়া ও গাড়ীগুলে! কিসের? 

যন্ত ] এ ওগুলো? ওদব বন থেকে হতাহতদের সেবাশ্রমে 
নিয়ে আলবার জন্য ।* 

মহো। হতাহত? দেখানে কি যুদ্ধ হ’চ্ছে নাকি! 

যন্ত্র। না, যুদ্ধ হবে কেন? সেখানে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কারথানা 
বসে গেছে, নানারকম নূতন নুতন যন্ত্রপাতি বসেছে । এই 
ধর, একটা যন্ত্রে এক দণ্ডের মধ্যে বিরাট বনস্পতি চূর্ণ বিচুর্ণ 
হয়ে শেষ পধ্যস্ত একখণ্ড বিশাল কাগজ হয়ে বেরিয়ে 
আসছে। আর এক যন্ত্রে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাহাড় গুঁড়ো 

হয়ে ছাচে ঢালাই হয়ে যাচ্ছে। এত গুলে! কল কারখানায় 

লোকজন মরবে না কিছু। 

মহো। কি পরিমাণ লোক মার! গেছে এ পর্য্যন্ত ? 


-য। আন্দাজ পাচ হাজার, আর বিশ হাজার পরিমাণ গুরুতর . .. 


আহত হ'য়েছে।, 

মহো। যেমন হাত পা কাটা প্রভৃতি । কেমন? 

বন্ত্র। হা, কি চোখ কাণা হওয়া! 

মহো। বেশ, বেশ, গাও যন্ত্রের জয় ! 

যন্ত্র। ছুশোবার গাঁও যন্ত্রের জয় { পাচ হাজার দশ হাজার 
»শ্রমজীবির জীবন কি-ই বা এমন বেশী। কিন্ত এ যে কাগুটা 
হচ্ছে এমন আশ্চর্য্য এমন নূতন কাও জগতে কখনও হয়নি, 
কখনো হবে না। মানুষের শক্তির চরম প্রতিষ্ঠা হবে এই 


ক 
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প্রতিষ্ঠানে । যে সব সঙ্কল্প নিয়ে কাজ হচ্ছে, সব যদি কাৰ্য্যে 
পরিণত হয় তবে আর দু দশ বৎসরের মধ্যে, কোনও কিছুর 
জন্যই কোনও পরিশ্রম ক’রতে হ’বে না। আপনার ঘরের : 
থেকে এক পাও না বাড়িয়ে, তুমি সমস্ত দেশপর্য্যটন করতে 
পারবে। 

মহো।' সে" তে শুন্ছি ভায়া। এখনও তো কত উপায়ই 
তোমরা করেছ। চক্ষের পলকে তোমর! হিমালয় ডিঙ্গিয়ে 
যেতে পার। কিন্ত আমার তো ভাই, মেয়ের বাড়ী যেতে 
হ’লে সেই সনাতন পায় হেঁটে তিনদিনেই যেতে হয়। 

য। তা? পয়সা না খরচ করলে যন্ত্রে তোমার কি উপকার 
করতে পারে? 

' মহো। সেই তো ভাবছি ভাই, এই যে সব অভূতপূর্ব জিনিষ 
হচ্ছে সে সব শুধু তাদেরই জন্য, যার! পয়সা খরচ ক”রতে 
পারবে কিন্ত মরছে এখন দলে দলে তারাই, যাদের পয়দা 
ঘরে মোটেই নেই, কোনও দিন হবেও নাঃ 

য। পয়সা তাদের হবে! মনে কর, তাদের রোজগার কত ". 
বেড়ে যাচ্ছে। 
মহো। তা যাচ্ছে, কিন্তু সুখ তে! কই সঙ্গে সঙ্গে বাড়ছে না।/.. 
রামধন কৈবর্তর ঠাকুর্দা ক্ষেত চাষ করতো, খেত আর নেংটা } 
পরতো ১ টাকা পয়সার অভাবে বড় কষ্ট পেত। রামধন 
এখন তোমাদের রাম মিশ্বী কারখানায় কাজ করে, একশো ৷ 
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টাক! মাহিন| পায়, জামা জুতা পরে, বিজলীর গাড়ীতে 

১ চলা ফেরা করে। সেও এখনে! মাসের শেষে ঠিক তার 
ঠাকুর্দীরই মত মবথায় হাত দিয়ে বসে ভাবে হায় টাকা! 
কই টাকা! 

* ঘন্ত্র। ‘তাতে কি হ’ল ঠাকুর, একট! দুটো লোকের দশায় দেশের 
হিতাহিত বোবা যায় না। সমাজকে সমস্তভাবে দেখতে 
হ’বে। তেমনি দেখলে দেখতে পাবে যে আমর! লাফিয়ে 
লাফিয়ে উন্নতির পথে অগ্রসর হচ্ছি। Kh 

মহে! । আর আমি ঠিক এক জায়গাতেই বসে’ আছি। তাইতেই 
তো তোমাদের লাভের আসল মাত্রাটা তোমাদের চেয়ে বেশী 
ঠিক করে বুঝতে পারছি। 

যন্ত্র । দেখ ঠাকুর, তুমি কেবল আছ. আমাদের খু ধরতে । 
তুমি দূরবীণে বেশ করে কালি মাখিয়ে নিয়ে হুর্য্যের দিকে 
“চেয়ে রয়েছ, কেবলি তার দাগগুলো! ধরবার জনত, সবই দেই 
কালো দাগংআঁলো যেন কিছুই নেই। 

৭ মহে|। তা? হবে ভাই, আলোও আছে, কিন্তু কালো 
টাও যে আছে সেটা আমি সবই তো আর কেউ বলেছে 
না। 

মন্ত্র । বলবার দরকার তো নেই। যা কিছু কালো যা কিছু 
- ময়ল| সব ধুয়ে পুঁছে যাবে কালে । 
মহো। নাও তো যেতে পারে। তোমাদের নাতির! হয় তো 
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তোমাদের এই কালো দাগগুলি নিয়েই তোমাদের টিটুকারী 
দেবে। আজ যেমন তোমরা আমার গৃহ আচার নিয়ে 
তামাস৷ ক*রতে এসে।। 

যন্ত্র। কিসে আর কিসে? সার্বভৌম, তোমার ভিতর কাওল্ঞান 
জিনিষটার এতটা অভাব তা, জানতাম না। কিসে আর 
কিসে? কোথায় তোমার সেই “্জর্যরী তুর্ফরী* তোমার 
সেই স্বর্সনরকের ফাকি_আর কোথায় আজকার এই 
প্রকাণ্ড সভ্যতা । থাম, থাম, তোমার ভিতর মগজ টোকাবার 
যন্ত্র যে পর্য্যন্ত আবিষ্কার না হচ্ছে সে পর্য্যন্ত তোমার সঙ্গে 
আমার তর্ক করা বৃথা । আমি চল্লাম, আমার এখন কাজ 
আছে। [ প্ৰস্থান । 


চতুর্থ দৃশ্য 
শাস্তা ও গ্রীতা 


গ্রী। রণবেশে কোথায় চলেছ রাণী? রাজাকে ছেড়ে চলেছ? 
পারছে? 

শ|। আজ রাত্রে আবার শিকারে যাচ্ছি প্রীতি! 

গ্রী। শিকার! শিকার কি শেষ হয় নি রাণী? দক্ষিণের 
বন তো পরিষ্কার ? 


সিটি, 
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শা। বন পরিষ্কার হয়েছে, কিন্ত যাকে আমি চাই তাকে এখনো! 
পাইনি! f 
গ্রী। কেনে? জ্লিউ? 
শা। হা দে বেঁচে থাকতে আমার শিকারের শেষ নেই। দে 
"আমাকে বড় জালাতন করে তুলেছে । দে দিন সে উত্তর 
* প্রাকার ধ্বংস ক'রেছে। কাল রাত্রে সীতার গোলাঘর 
জালিয়ে দিয়েছে । দশটি প্রহরীর প্রাণ নাশ ক'রেছে। বারে 
বারে সে নান! পথ দিয়ে রাজার সামনা সামনি হ'তে চাচ্ছে; 
এখন পর্য্যন্ত রাজাকে আগ্লে রেখেছি। তাকে ধরতেও 
হুকুম দিয়েছি, কিন্ত কেউ তাকে এ পর্য্যন্ত ধরে উঠতে পারে 
নি। আজ তাই স্থির করেছি আমি নিজে যাব! আমি 
তাকে আজ শিকার করবো । 


গ্রী। রাণী এ শিকার ছেড়ে দাও! 
শা। এ শিকার ছাড়বো? বলিস্‌ কি প্রীতি? বহুকষ্টে তরী 


তীরে এনেস্টুই তাকে ডুবিয়ে ফেলতে বলিস্‌। সাগর ছেঁচে 
রত্র ঘরে এনে তুই- ডাকাতের হাতে তাকে সমর্পণ করতে 
বলিস। 

খ্রী। তোমার সাগর ছেঁচা রতনখানি রাণী কি হিংসা করে 
পেয়েছ, না ভাল বেসে পেয়েছ ? ওকে যদি রাখতে হয় তবে 
ভালবাস! দিয়েই রাখতে হ’বে। হিংনায় তুমি এক পাও 
এগুতে পারবে না 
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শা। তুই কি যে বলিস্‌ প্ৰীতি, তোর, কোনও কথাই আমি 


বুঝতে পারি না! সে আমাকে চারিদিক দিয়ে হিংস! করছে, , 


আর আমি কি হাত পা গুটয়ে বনে থাকবো । বুক পেতে 
তার বাণ নেব? 

গ্রী। বুক পেতে দেও রাণী, তা হ’লে বাণ এসে তাতে পড়বে 
না, আসবে ভালবাসা, ভালবাসারই শেষ পর্য্যন্ত জয় হবে। 

শ!। হোঃ! তুই এসব কথার কিইব! বুঝিস! শোন প্রীতি, 
তোর কথাই আমি শুন্বো, ভালই সুধু বাসব’ কিন্তু কাল। 
আজ রাত্রে আমার শেষ রণবেশ! আজ আমার শেষ 
শিকার! কিন্ত আজকের এই শিকারট। আমি কিছুতেই 
ছাড়তে পারবো নাঃ কিছুতেই না। 

প্রী। একটু ভেবে দেখ রাণী! 

শ|। ভেবেছি । শোন প্রীতি, তুই মানুষের চরিত্র এখনো! 
কিছুই বুঝিস নি। আমি যদি দয়া করে তা’কে ভালবাসা 
দেখাতে চাই তার ফল কি হবে জানিস্‌ ? সে ভাববে 
আমি ভয় পেয়েছি। তার স্পর্ধা আরও বেড়ে উঠবে। এক 
বার তাকে আমি আমার শক্তির পরিচয় দিয়ে নিলে তখন 
সে দয়ার মর্ধ্যাদা বুঝবে। তাকে বেঁধে এনে এখানে একবার 
ফেলতে পারলে তার পর তাকে যত বলিস দয়া ক’রবো। 

প্রী। দয়া নয় রাণী, ভালবাস! দিতে হ'বে। শক্তির তুমি যত 
পরিচয় দেবে তাঁর মনের জাল! ততই বাড়িয়ে দেবে। তার 


৬ কিন 
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পর যতই দয়! দেখাবে ততই সে পরাভবের ব্যথাটা বুকের 
নু ভিতর চেপে বসে” যাবে । তাতে ভাব কোনও দিন হবে 
না, মিল হবেৎনা__শান্তি পাবে না! 
bh শ!। তাতে সে বশ না মানে তাকে পিষে মারবে! 


ভ্রী। তাকে পিষে মারবে? ভাবছে| তাতে তোমার কোনই 

লোকসান হবে না, কেন না সে তোমার কেউ নয়। কিন্ত 

দিদি, হিংসার হিসাবে চিরদিনই এই ভুল। যেটাকে তুমি 

| নিতান্ত অপ্রয়োজন বোধ করে হিংসায় বধ করতে ক্রটি 

করছে! না, তার রক্তের ভিতর যে কোন সর্ধনাশের বীজ 

লুকান আছে তার খবর রাখে না হিংসা । যেটা অনাবধ্যক 
আগাছা! বলে তুমি নির্মম ভাবে উপড়ে ফেলতে যাচ্ছ, তার 

শিকড় যে তোমার সাধের প্রাসাদটির ভিত্তি পর্যন্ত পৌছেছে 

রাণী তার খবর নিয়েছ কি? তোমার আঘাতের ধাক্কায় সেই 
এ প্রাসাদই যে চুরমার হয়ে যাবে ন! তা ঠিক জান কি রাণী ? 

j শা। তুষ্ট আবার তোর হেয়ালী বকতে আরম্ভ করলি? ত 

“ar তুই বকতে থাক। আমি ততক্ষণ শিকার করে আসি। 

প্রী। রাণী, তোমার পায় পড়ি এই ‘একটি বার আর তুমি 

* আমার কথা শোন। আমাকে ভার' দেও, আমি তোমার 

কাছে জিউকে হাজির করে দেব, যদি তুমি তাকে ভালবাস! 

শা। অনেক অপেক্ষা কঃরেছি প্রীতাঃ অনেক পরের উপর নির্ভর 

কঃরেছি। আর কারও উপর নির্ভর করবো! না! 
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প্রী। যাবে যদি রাণী, তবে তোমার এ বেশ ছেড়ে যাও। এ 
কদর্ধ্য বর্ম চৰ্ম্ম ছেড়ে তোমার মেই জ্যোতি্শয়ী রূপে যাও, 
যাতে শিকার আপনি মুগ্ধ হয়ে তোমার চরণপ্রান্তে লুটয়ে' 
পণড়বে। এ বেশ যে বড় অশোভন, এর চারপাশ দিয়ে 
যেন হিংসা! দাত বের করে রয়েছে! এতে তোমার সমস্ত 
লাবণ্য অন্ধকার করেছে। 

শা। এ আমার বিকট রূপ। এই সজ্জা নইলে বর্ধরী জিউকে 
আমি হারাতে পারবো না। আমি যাই, রাজার শব্দ 
পাচ্ছি! তার কাছে আমি এ বেশে দেখা দিতে চাই নে। 
শোন প্রীতি তুই রাজাকে কথা-বার্তা ক/য়ে ঠাণ্ডা করে 
রাখিস। আমি এলাম বসলে ! 

[ প্রস্থান। 


পঞ্চম দৃশ্য 
মিলন মন্দিরের পাদদেশ 
. গজ জিউ 
জি। আহাহা! আবার সোহাগ করে এখানে একটা মন্দির 
করা হয়েছে । ও বাবা! মন্দিরের গায়ে দেখি চারিদিকেই 
শ্রীমতীর মূর্তি আঁকা রয়েছে! কত রকম মুর্তি, কত রকম 
তার ভঙ্গী! আহা মরি আবার জোড়া মূরত! থু থু! 
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[আঘাত করিয়| মূর্তি ভাঙ্গিতে লাগিল। তার পর 
5 খড়কুটা কাঠ প্রভৃতি জড় করিয়া আগুন 
i জালাইতে চেষ্টা করিল। আগুন জলিয়া 
উঠিল ; জিউ হাতে তালি দিয়া 
ff নৃত্য করিতে লাগিল ] 
(শাস্তা আনিয়া একটা কল ঘুরাইয়া দিল। বর্ষণ হইয়া আগুন 
নিভিল।) 
শা। (পশ্চাৎ হইতে জিউর কঠ চাপিয়া ধরিয়া) তবে রে 
হতভাগী, এতদিনে তোমায় পেয়েছি ! 
জি। তুই শয়তানী? তুই এসেছিস? এতদিনে পেয়েছি তোকে 
" সামনাসামনি! ‘আয় তবে তোকে আজ নিপাত করব। 
(সবেগে হাত ছাড়াইয়া শান্তাকে জাপটাইয়। ধরিল। 
বছক্ষণ দুইজনে যুদ্ধ হইল। 
শেষে শীস্ত। কটাদেশ হইতে একটা যন্ত্র বাহির 
৮ . করিয়া জিউর নাকের কাছে ধরিল ) 
Be জিউ অজ্ঞান হইয়! পড়িয়া গেল।) 
শান্তা । (বাড়িয়া উঠিয়া) বড় বেগ দিয়েছ ঠাক্রুণ আমায় । 
এর শোধ তুলতে হবে। বধ আমি ক’রবো না তোমায়, 
eS কিন্ত তোমায় শায়েস্তা করে নেব। 
রর ( বংশীনিনাদ ও ছুই প্রহরীর প্রবেশ ) 
খুব জবর পাহারাওয়ালা যাঁহক! খুব মন্দির পাহারা দিচ্ছ! 
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যা’ক সে সব বিচার পরে হ’বে। এখন একে নিয়ে যাও 
যাতা-ঘরে। সেখানে রক্ষীকে বলবে যেন খুব সাবধানে , 
একে রাখে। এ বড় ভয়ঙ্কর জীব! 

[ জিউকে লইয়া! রক্ষীদয়ের প্রস্থান । 


( জঙ্গল! ও গ্রীতার প্রবেশ ) 


" জ। রাণী, তুমি এত রাত্রে একা এখানে? 

শা। তোমারই রাজ্য রক্ষার জন্ত মহারাজ! তোমার সাধের 
মন্দিরের আশু বিপদই আমাকে টেনে এনেছিল। 

জ। তুমি একা এলে কেন রাণী, আমাকে বললেই তে আমি 
সঙ্গে আসতাম, আনন্দ করে দু'জনে এই উপরনে জ্যোছনার 
আলোতে বিচরণ করতাম । 

শা । (হাসিয়া) এতদিন তো! একাই কেটেছিল আমার দিন 
রাজা, এতদিন তে! তুমি আসনি আমার কাছে! 

জ। কিন্তু আজতো এসেছি। এখন আর ছে" এক মুহূর্তও 
তোমায় ছেড়ে থাক্‌তে ইচ্ছা যায় না। 

গ্রী। (স্বগত) ভাগ্যে আমি রাজাকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে এনেছি। 
রাণীর কাজ যাই হ’ক হাসিল হয়ে গেছে। 

শা। আর তোমাকে আমি এক দণ্ডও ছেড়ে থাকবো না। 
এসো এখানে একটু বিশ্রাম করা যাক! 

জ। একি রাণী, তোমার কাপড় ছেঁড়া কেন? রক্ত কিসের 


গু 
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শা। ও কিছু নয়? তোমার মন্দির রক্ষার জন্য একটু যুদ্ধ ক’রতে 
হয়েছিল, তাই। টু 

জ। যুদ্ধ, কার সন্বেঁ--কোথায় সে শক্ত বল! 

শা। তুমি নিশ্চিন্ত থাক! শক্ত নিপাত হয়েছে; তার শেষ 

. চি পর্যন্তও দুর করে দিয়েছি! ও কি! তুমি অমন ক’রছ 
কেন? 

জ। জানি না রাণী আমার মনটা কেমন ছট্ফট ক’রছে! 
তোমার এই মুর্তি দেখে আমার ভিতর সপ্ত দানব লাফিয়ে 
উঠছে! f 

শা। সেকি! তুমি শান্ত হও? 

জ। হ’ব। শোন রাণী? খুব জবর যুদ্ধ হ’য়েছিল ? তোমার 
শত্রুর রক্তের নদী বয়েছিল কি? তার মাথাটা তুমি কেটে 
রাখনি, তোমার এ বেশে সে মুণ্ডের মালা বড় সুন্দর মানাত 

_ তোমায়! f 

প্রী। কি করছে! মহারাজ! মিলনমন্দিরের কবিত্বময় অঙ্গনে, 
হাঁজার ফুলের গন্ধ মির মধুর জ্যোছনায় তোমার এ কি কথা? 


_ জ। (স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া ) ঠিক বলেছ প্রীতা, এ বাগানে 


* এসব কথা মানায় না, মানায় না! আজ থাকতো যি 
এখানে সেই বন, যেখানে কারও হুকুমে. গাছ জন্মাত না, 
হুকুমে ফুল ফুটতো ন_সব স্বচ্ছন্দে জন্মাত, স্বচ্ছন্দে বিচরণ 
করতো? যেখানে কথার বা কাজের কোনও ওজন ক’রতে 
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হত না, স্বচ্ছন্দ ভাবে যা মনে আসত তাই বলতাম, যা 
ইচ্ছ। হত তাই ক”রতাম,__তবে রাণী তোমার এই জয়ের 
উল্লাসে এমন একটা! নৃত্য করতাম, যাতে সমস্ত পণুপক্ষী 
সজাগ হয়ে উঠতে! 

শা। এস আমরা নৃত্য করি ! 

(উভয়ের নৃত্যের উদ্যোগ ) 

জ। না, না, এ নয়--এ যে তালে তালে ওজন করে পা” 
ফেলা, এতে প্রাণের আনন্দ ফোটে না। নাচ-_ধেই ধেই, 
নাচ, তাখৈ তাখৈ! জিউ যেমন নাচতো, সমস্ত বিশ্ব স্তব্ধ 
হয়ে চেয়ে থাকতো । 

শা। :.( অশ্রমুখে স্বগত )। জিউ !__জিউ তোমার রক্তের ভিতর 
ঢুকে রয়েছে, সেখান থেকে আমি তাকে কেমন কঃরে 
তাড়াব? 

জ। রাণী, তুমি কাদছে!? প্রীতি, রাণী কাদছে কেন? 

প্রী। আপনার এ অশান্ত মুস্তিতে রাণী ভয় পেয়েছেন, আপনি 
ওঁকে শান্ত করুন। 

জ। চল রাণী! আর আমি অশান্ত হ'ব না। তোমার শাসন 
আর আমি অবহেলা করবো না। আর ভুলবো না যে 
স্চ্ন্দতায় আমার অধিকার নেই। প্রাণের স্বাধীন ইচ্ছাকে 
শাসনের মুগুরে গড়ে পিটে তবে তাকে বের করতে হবে, 


তা” বুঝলাম। 
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শা। হায় রাজ! এই কি আমার প্রাণঢালা ভালবাসার পুরস্কার! 
, আমি যে আমার সর্বস্ব বিলিয়ে দিয়েছি তোমার সুখের জন্ত, 
আমার সুখ সম্পদের এক কোণাও তো! তোমার কাছে 
লুকিয়ে রাখিনি। 

জ। হাঁ রাণী। আমি ভুলে গিয়েছিলাম । এখন আর ভুল হ'বে 
না। যা তোমার জন্য আমার ছাঁড়তে হয়েছে, যা তোমার 
কাছে পেয়েছি তার তুলনায় সে কিছুই না। তার জন্য 
আমার আপশোষ নেই-_ছঃখ নেই ॥ কেন থাকবে? মানুষ 
তে! সব কখনও পায় না। 

শা। রাজা, রাজা, তোমার ভার মুখ দেখলে আমার বুক ফেটে 
যায়। কি চাও তুমি বল, কোন স্থখ চাও? কোথায় কি 
দুর্লভ রত্ব আছে, লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে যা পাওয়া! যায় যা৷ আমি 
তোমাকে দিতে না পারি? আজ্ঞা কর প্রিয়তম__-আমাকে 
তোমার হাসিমুখ € দেখতে দেও।* ? 

জ। শান্ত! আমি তোমার উপরে অবিচার করেছি। ক্ষোভ 

০, করো না রাণী, এস আমার বুকে এসে আমার সকল বেদনা 
শান্ত করে দাও। (আলিঙ্গন) এখন আসি রাণী, আমার 
প্রাণ বড় শ্রান্ত হয়েছে! আমি একটু বিশ্রাম করিগে 

* যাই 
[ প্রস্থান। 
শা। একি হ’ল প্ৰীতি! 


৫ 
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প্রী। চিন্তা করো না রাণী। এ মেঘ কেটে যাবে। 

শা। কাটবে কি প্রীতি? এত দিন গেল তবু সেই বনের 
মোহ কাটলো না) সেই বর্ধরীর ছখি ওর মন থেকে মুছে 
ফেলতে পারলাম না। বনের থেকে মানুষ এনে বিলাসের 
চরম শিখরে বসিয়ে দিলাম, তবু সেই বনের সুখ তার মনে 
ওঠে! আমার প্রেমে তাকে অভিষিক্ত ক’রে দিয়েছি তবু 
সেই কুৎসিত বর্ববরীকে ভূ*লতে পার্ছে না? 

প্রী। সব হবে রাণী, কোনও চিন্তা করে| না। কেবল একটা 
কথা মনে রেখো, ভালবাসা সর্বজয়ী_কেবল ভালবেসেই 
প্রাণকে জয় করা যায়। 

শা। মিথ্যা কথা প্ৰীতি, মিথ্যা কথা! আমি যেমন ভালবেসেছি 
ওকে, এমন ভাল জগতে কেউ কখনও বেসেছে কি? কেউ 
এত ভালবাসতে জানে কি? প্র বুনো৷ জঙ্গলী মেয়েটা এর 
লাখ ভাগের এক ভাগ "করতে পারে কি? তবু আমার 
উপরে সে জয়ী হয় তোর কোন নজীরে,?.... 

গ্রী। নির্ভয়ে বলবে! রাণী, রাগ করো না। তুমি ভাল- 
বেসেছ কিন্তু জিউকে তুমি হিংসা করেছ! যখনই হিংসা 
তোমায় হৃদয় অধিকার, করেছে ঠিক সেই মুহূর্তে রাজার 
প্রাণ তোমার উপর বিমুখ হয়ে উঠেছে এ কথা স্মরণ 
কর। 

শ। চিরদিন আস্কার! পেয়ে তুমি খুব লম্বা লম্বা কথা ব’লতে 
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শিখেছ প্রীতি । আমি হিংসা করেছি__কিন্ত কেন? আত্ম- 
* রক্ষার জন্ত। যখন দেখতে পেলাম যে বনের লোভ ওর 
মন থেকে কিছুতেই যাচ্ছে না, তখন বন কেটে ভাসিয়ে 
, দিলাম। যখন দেখলাম জিউ আমার অধিকারের উপর 
উপদ্রব আরম্ভ করেছে তখন তাকে বন্ধন করলাম! কিন্তু 
তোমার জিউ কি করেছে? সে হিংসা করেনি? নিতাস্ত 
অহেতুক হিংসা করেনি ? 
. প্রী। কঃরেছে, তাই সে তার সর্বস্ব হারিয়েছে । 
শা। ভুল প্রীতি, ভুল! তোর যুক্তির ভিতর আনি 
সত্য নেই। 
প্রী। আমার যুক্তি নেই রাণী, হিসাব করে আমি কিছুই 
বলি না। প্রাণের ভিতর আমি সত্যকে স্পষ্ট করে দেখতে 
পাই, সে দৃষ্টিতে ভুল হয় না কখনো । 
শা।এনা হয় না হ’ক। কিন্তু তোর কথা আমি শুনবো 
এ না। আমার বাঁঅধিকার তা’ আমি রক্ষা করবে ।' আমার 
*৬ রাজা আমারই থাকবে। তার জন্য যা” করতে হয় তা 
করতে আমি কুষ্টিত হ’ব না। 
প্রী। কি বলবো রাণী? বড় বেঁকা পথে চ’লেছ তুমি ! 
, শা? দেখ, তুই কেবল খুঁত গালতে থাকিস না। 
|. প্রী। না রাণী এখন আমি চুপ করলাম । [উভয়ের প্রস্থান 


তৃতীয় অঙ্ক 


প্রথম দৃশ্য 
চিত্রা» থানাদার, কর্ম্মদেবা, বাণী 


চিত্রা । ভারি বিপদ হ'ল দেখি। এ মন্দির বোধ হয় এই 
পর্যাস্তই রইলো । কলা ও শিল্পের শেষ সীমাও লঙ্ঘন করে 
যাবে যে অভিনব মন্দির সেটাকে এমন অসম্পূর্ণ অবস্থায় 
দেখলে বৈকুণ্ঠে লক্মীরও প্রাণ কেঁদে উঠবে না কি? 

থানা। সে আর বলতে, পৃথিবীর এই প্রথম মহাশ্চর্য্য। এটা 
এমন ভাবে পণ্ড হ’লে বড়ই কষ্টের কথ! হবে। 

কর্ম্ম। কিন্ত রাজাকে তে! আর কিছুতেই এর ভিতর মন বসান 
যাচ্ছে না? কি যে হয়েছে রাজার তা” ভগবান জানন 

কোনও কিছুতেই তার গা লাগে না। ৮ 

থা। আমার সন্দেহ হয় ওঁর কোনও ব্যারাম হয়েছে। মানে 

মাঝে উনি এমন সব কথা ব’লতে আরম্ভ করেছেন যা কেবল 
আমাদের পাগল! সার্বভৌম ঠাকুরই ব’লতো| এতদিন । 

চি। তাই নাকি? কি বলেছেন শুনি? 

থ|। মিলন মন্দিরের বাগান এত সুন্দর করে কল্পনা করলেন ॥ 
তার মধ্যে এত বাহার করা হ’ল, কত রকম কল কারখানা 


1] 


/ 


»মদৃশ্তএ ' আনন্দ মন্দির [৬৯ 


করে বরণ, বাতির ঝাড় টাড় করা গেল । ধর, একটা নকল 
গাছের ঝোপ তৈয়ার ক’রতে বিশ লক্ষ টাক! খরচ হয়ে 

* গেল। আর রাজ। বল্লেন কি না ওটা ভেঙ্গে ফেল। 

চি। ভেলে ফেল! তোমার সেই মাধবীকুঞ্জ ! 

থা। হা, অম্লান বদনে বল্লেন কি না সেথানে যে বেতের জঙ্গল 
ছিল সেইটা নাকি আমার এত সাধের কুঞ্জের চেয়ে সুন্দর ! 
আমি আপত্তি ক’রলে বল্লেন, জঙ্গলটার স্বাভাবিক যে 
সৌন্দর্য আছে: মানুষের হাজার চেষ্টায় সে সৌনর্য্য-হষ্টি 
করতে পারবে না। ৬ । 


(জঙ্গলার প্রবেশ ) 


চি। মহারাজ আমর! সবাই আদেশের অপেক্ষা, ক’রছি। মন্দিরের 
কাজ আপনার আদেশের অভাবে বন্ধ হ'য়ে রয়েছে। 
জ। আদেশ পাবে না চিত্রা । আর আদেশ দেব না। তোমরা 
পস্বচ্ছন্দে যার যেমন খুমী কাজ করে যাও, প্রত্যেক কারিকরকে 
০ বলে দেও, যার যেমন খুসী গড়ে যা’ক-_বস্‌। 

উকর্ম। সে কি মহারাজ, তা হ’লে যে মে অদ্ভুত ব্যাপার হবে। 
জ। ,যতই অদ্ভুত হোক সেটার ভিতর একটা জিনিষ থাকবে। 
বে মন্দির হবে তাতে স্বচ্ছন্দতা। পরিপূর্ণরূপ বিকশিত হয়ে 
উঠবে। বুঝছো৷ কর্ম্মদেবী, তোমাদের এ রাজ্যে এত 
সৌষ্ঠবের মধ্যে কোন জিনিষটা! না থেকে সমস্ত গৌরব নষ্ট 


৯ 


৭০] আনন্দ মন্দির [৩য় অঙ্ক 


করেছে! মে স্বাধীনতার অভাব। এখানে পদে পদে 

কেবল বিধি নিষেধ। স্বচ্ছন্দতার বদলে কেবল আদেশ । 

এই আদেশের রাজ্য যদি মুছে ফেলতে না পার তবে কোনও 

জিনিষই তোমাদের সত্য সত্য শোভন হ,য়ে উঠবে না। 
থান|। মহারাজ যে আদেশ ক”রছেন-__ 

জ। আদেশ নয় আদেশের অভাব-__ 

যন্ত্র । আজ্ঞে তাতে য! দাড়াবে সেটা কোনও মন্দিরই হবে ন|। 
সে হবে ইট কাঠ ও পাথরের একটা কদধ্য জঙ্গল ! 

জ। তাই নাকি? কিন্তু চেয়ে দেখ দেখি বনের দিকে! 
সেখানে কেউ কোনও আদেশ দেয় না, কোনও নক্সা নেই, 
বিধি নেই, নিষেধ নেই । কোনও গাছের উপর হুকুম নেই 
কেমন করে বাড়তে হবে, কোনও নদীকে বলে দেয় না 
কেউ, কোন্‌ পথ দিয়ে যেতে হবে, কোন ঝরণাকে কেউ 
হুকুম দেয় না কোন রাস্তায় সে গর্জে যাবে_-সবাই 
স্বচ্ছনভাবে নিজ নিজ সত্তার নিয়ম গালন ক”রেছে-_তবু 
দেখ বন কত সুন্দর! কত রূপ তার !--তোমর! এত 
করেও সে ঝপের ছায়। মাত্রও ধরতে পারলে না। কেন 
খানাদার ? 

'বাণী। কেন মহারাজ? 

জ। কেন তাই তো আমি খুঁজছি। এ রাজ্যের মধ্যে 
কোথায় একটা বিষম ফাক রয়ে গেছে, যাতে কোনও 


| 
4 ll রাণী করুন্‌ ! এতটা বিরাট রাজ্য এত অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান 
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কিছুই পরিপূর্ণরূপে সার্থক হ'তে পারছে না। কি সে? 
কি নেই, যার জন্তু এখানকার সব প্রতিষ্ঠান অসম্পূর্ণ? 

* ঝলতে পার কি বাণী, কি সে? 

বাণী। মানুষের বিদ্যা তো মহারাজ, ফাকেই ভর1। প্রত্যেক 
বিদ্যা সুধু থানিকদুর পর্য্যন্ত গিয়ে থেমে যায়। যুগ-যুগান্ত 
ধরে আমর! চেষ্টা করছি জ্ঞানের রাজ্য প্রসারিত ক’রতে, 
বিদ্তার সব ফাঁক ভরে ফেলতে। এমন দিন নিশ্চয়ই 
আসবে যখন আপনি যে অসম্পুর্ণতার কথ! বলছেন সেটা 
হয়তো ধর! পড়ে যাবে আর তার প্রতিকারও হ'বে। 

জ। হয়তো হবে! এর চেয়ে জোরের আশ্বাস বাণী কি কেউ 


শোনাতে পারে না । 
কর্ম্ম। কিন্তু মহারাজ, রাণীর আদেশ সপ্তাহ মধ্যে মন্দির সমাপ্ত 


করতে হবে আমার। 
জ। তবেকর। 
কর্ম্ম। তার পরিক্তল্লনা__ 


তিনি কল্পনা করেছেন। এ মন্দির তারই সমাপ্তি-_এটাও 
তিনিই করুন। আমি একটু বিশ্রাম চাই, একটু ভেবে 
দেখতে চাই এ রাজ্যে কি বিষমব্যাধি সমস্ত অনুষ্ঠানকে নির্জীব 


করে রেখেছে। তোমরা এখন যাও। ক 
[ সকলের গ্রস্থান। 
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(স্বগত) নিজ্জীব করেছে, অসাড় প্রাণশূন্ত ক’রেছে। 
আমাকেও প্রাণশূন্ত করেছে । আমার হাত পা নাড়তে 
ইচ্ছা করছে না, ভাবতে ইচ্ছা করে না, কথা৷ কইতে ইচ্ছা 
করে না। একটা বিষম বিষের নেশায় যেন শরীর মন 


সকলি ভেঙ্গে পড়ছে ! : ( আলন্ত ত্যাগ ) 
(শান্তার প্রবেশ ) 
শা। রাজা! 
জ। কিরাণী? 


শা। তুমি একি আদেশ করেছ কর্ম্মদ্রেবীকে । 

জ। আদেশ করি নি রাণী, বলেছি আদেশ ক’রতে পারবো 
না__আদেশ কিছু দেব না। 

শা। তোমার মন্দির তুমি পরিপূর্ণ করে গড়ে তুলবে, তোমার 
আদেশ ছাড়া কেমন করে? চলবে? 

জ। আদেশে যে মন্দির গড়ে উঠবে, পলির হি কমে কু 
রাণী! আদেশট! আমার ধাতে আসে না! 

শা। কেন? এতদিন তো! বেশ ধাতে সয়েছিল, এখন তোমার 
হঠাৎ একি হল? আমি অপরাধ করেছি কি? 

জ। রাণী, তুমি কি পাগল হয়েছ। তোমার অপরাধ! বনের 
পশুকে তুমি এনে রাজা ক’রেছ। আমি কি এত বড় 
অকৃতজ্ঞ যে. তোমায় সব অনুগ্রহ ভুলে গিয়ে তোমাকেই 
অপরাধী করেঃ ব+নবো। 
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শা। আমার অনুগ্রহই তোমার মনে হচ্ছে, আর কিছুই কি 
মনে হচ্ছে না? 

" জ। তোমার মনে ক্লেশ দেব বলে একথা বলিনি রাণী, তুমি 
ভালবেসে যা আমাকে দিয়েছ, সেটাই যে আমার কাছে কত 

- বড় অনুগ্রহ তা” তুমি বুঝবে কেমন করে? 

শ। (দাৰ্ঘনিশ্বা ফেলিয়া ) আমাকেও তে! তুমি একদিন ভাল 
বেসেছিলে ! 

জ। আজ কি বাসি না রাণী? এমন কথা তুমি কেন মনে 
ক”্রছো? | 

শা। তোমার কি হয়েছে আমায় খুলে বল। তোমার মনের 
চাপা দুঃখ আমার সহ হয় না। কি চাও তুমি? 

জ। চাই অনেক জিনিষ রাণী__সব হয় তো ঝলেই উঠতে 
পারবো না! কেন না, কি যে চাই তা? আমি নিজেই বুঝে 
উঠতে পারছি না। হা শোন, তুললে যদি সে কথা তবে, আমি. 
তোমার লাজ্যটা একুবার উণ্টেপাণ্টে দেখতে চাই। এর 
মধ্যে কোবীয় কি একট! গোড়ায় গলদ আছে সেইটা আমি 
আবিষ্কার করতে চাই । 

শা। রাজ্যের কি এখনো কিছু দেখতে বাকী আছে তোমার ? 

জ। সব দেখেছি। কিন্তু আমার এখন মনে হচ্ছে কিছুই 
দেখা হয় নি। আমি দেখেছি সব সাজান গোজান ভদ্রলোকের 
বেশে! তেমন ক'রে দেখলে আমি যা” দেখতে চাই তা? 
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দেখতে পাব না। তাই তোমার কাছে ছুটি চাই। দীনবেশে 
দীনের সঙ্গে মিশে আমি তোমার রাজ্য দেখবে! । 

শা। তাতেই পরিতৃপ্ত হ’বে তো? তবে তাই হবে? কখন 
যাবে? 

জ। সেটা ঠিক বলতে পারছি না রাণী। সে সম্বন্ধে যদি 
কোন বাধাবাধি করতে চাও তবে বরঞ্চ যাবার অনুমতি 
নাই দিলে। 

শা। কেন তুমি বার বার এমন কথা বলছো আমাকে? 
আমি কি তোমার প্রভু? কোনও রকম গ্রতৃত্ব আমি 
ক’রেছি তোমার উপর? তবে ৪০5 ভাবে কথা 
বল যেন তুমি এখানে বন্দী। | 

জ। ক্ষমা কর রাণী, আমার কথায় রাগ ক’রে| না। আমি 
আজকাল কথন যে কি বলে ফেলি তার কিছুই ঠিকানা 

॥ নেই। এই কয়েক দিন হ’ল আমার যেন কি হ’য়েছে। 

শা। কি হয়েছে? & © 

জ। জানি না কি হৃ’য়েছে। কি যেন একটা পাথরের মত 
আমার বুক চেপে বসে রয়েছে, আমার. বুক ঠেলে কান্না 
পাচ্ছে অথচ যেন কীদবার উপায় নেই।. কে যেন আমার 
মুখ চেপে রয়েছে, তাই আমার অস্তরাত্মা ছটফট 
ক’রেছে। 

শা। সেবা! 
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(সেবার প্রবেশ ) 

দেবা । রাজার অস্থুথ করেছে ওঁর শুশ্রষার ক্রটি হচ্ছে! 
ভিষকের কাছে গিয়ে ওঁর জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা করিয়ে নিয়ে 
এসো । যাও রাজা, আমি এখনি তোমার কাছে এসে 
* তোমার শুশ্রাষায় নিযুক্ত হ হ’ব। তোমার মনের গ্লানি সব 
" দূর করে দেব। 

জ। রাণী, এমনি কর বলেই তো তোমার কাছে কিছু ব’লতে 
ভরসা হয় না। তুমি আমাকে ভিষকের কাছে পাঠিও না__ 
আমাকে আমার কাছে বিশ্বাস ক'রে ছেড়ে দেও আমি তাতেই 

সম্পূর্ণ সুস্থ হ'ব । 

শা। লক্মীটি আমার যাও একবার তার কাছে; তার ব্যবস্থা 
তো শোন, তাঃর পর যা? ইচ্ছা হয় করো। + 

জ। আচ্ছা যাই। [প্রস্থান। 

শা। বিরস ব্দনে চ'লে গেল ! আমি হঠাৎ কেমন করে’ এত 

*_ বিষ হুয়েট গেলাম যে আমার সবই খারাপ লাগে? তোমার 
মঙ্গল ছাড়া আমার অন্ত সাধনা নেই প্রিয়তম, কিন্ত সেই 
মঙ্গলই কি তোমার কাছে এত বড় অভিশাপ বলে ঠেক্ছে? 

* কেন এমন ই)... 

(শ্রীতার প্রবেশ): 

গ্রী। কেন হল রাণী এখনো বুঝ্ছে| না? মনে আছে রাণী, 

কোন দিন থেকে রাজার এই ভাবাস্তর ! 


সি 
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শা। তুই কি বল্তে চাম্‌ যে রাজা টের পেয়েছে {যে জিউকে 
আমি বন্দী ক’রেছি। | 
প্রী। তা নয় রাণী, রাজা সে কথা কিছুই জানেন না, হর তো 
তার কথা তার এখনও মনে হয় ন!। কিন্তু সেইদিন থেকে 
রাণী তোমার মনে যে ভাবাস্তর হয়ে গেছে তা’ তুমি দেখতে 
পাচ্ছ না, কিন্তু রাজার চোখে দেইটেই লাগছে! যতদিন 
তোমার মনের ভিতর নিভাজ ভালবাস! ছিল ততদিন তোমার 
মুখের দিকে চাইতেই তার মনের ভিতর ভালবাস! লে 
উঠতে! 
শা। কি বলিস্‌ প্রীতি ? এখন কি আমি তাকে ঠক তেম্নি 
ভালবাসি না? 
ভ্রী। যে ভালবাসায় বনের জীবকে বশ কঃরেছিলে রাণী, সে 
ভালবাস! এখন নেই এখন তার ভিতর অগ্ত জিনিষের খাদ 
পড়েছে। তোমার এখনকার ভালবাসার ভিতর অধিকার 
বোধটাই প্রবল হয়ে উঠেছে। যাকে তুমি ভালবাস তাকে 
“সম্পূর্ণ নিজস্ব ক’রে রাখতে চাও। তাই তোমার মুখে হিংসার 
ছাপ.পণড়েছে! তোমার স্বত্বের দাবী এখন লোহার বেড়ীর 
মত রাজার হাতের ভিতর ঢুকে পড়েছে! ; 
শা। এ সব তোর কবির কল্পনা! বাণীকে বলিস্‌ এ নিয়ে সে 
একট! অপূৰ্ব্ব কাব্য রচনা করবে। হবে মন্দ নয় । কিন্তু 
আমার সম্বন্ধে এ সব কথা যে কত বড় অসত্য সে তো আমার 


সি 
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মত কেউ জানে না। আমি আমার অন্তরের অস্তরতম 
প্রদেশ অনুসন্ধান করে দেখেছি, আমার ভালবাসার মধ্যে 
এতটুকুও স্বার্থ নেই। অধিকারের কথা বল্ছিষ প্রীতি? 
, আমি আমার সব অধিকার যে তার কাছে নিঃশেষে উজাড় 
- করে দিয়েছি। কেবল তার সেবায় আমি সর্বস্ব নিযুক্ত 
করেছি, তার মঙ্গল ছাড়া আর আমার কিছুই বাঞ্ছিত নেই। 
গ্রী। ভুল রাণী ভুল! অভিমান যখন ত্যাগের বেশে দেখা দেয় 
.তখনি তার রূপটা চেনা সবচেয়ে কঠিন হয়। কিন্তু রাণী, 
তুমি যতই ত্যাগ কণ্র্ছ মনে কর্ছ, ততই কেবল তোমার 
অভিমানকে বাড়িয়ে তুলছে! । সেবার চেয়ে সেবার গর্বটাই 
তোমার মনে বেড়ে উঠেছে। তাই তুমি সেই সেবার তলায় 
যে আত্মাদর সেটা দেখতে পারছ না। তুমি কারও দেবা 
কঃর্ছো না রাণী, তুমি শুধু নিজের অভিমানের সেবা কর্ছো। 
« রাজার কাছে যে সে সেবা পৌঁছুচ্ছে সে কেবল তাকে তুমি 
নিতান্ত -নিজন্ব সম্পত্তি, নিঃশেষরূপে তোমার অধিকারের 
জিনিষ মনে করেছে! বলে। তাই তোমাঁর সেবাও যেমন 
_ সেবারপে সার্থক হচ্ছে না, রাজার কাছেও সেটা অধিকারের 
বন্ধনের মত মনে হচ্ছে। 
শা। গ্রীতা তোর জন্ত একট! আলাদা করে পাগলা গারদ 
গড়তে সেবাকে বলে দেব! যাই হ’ক তোর পাগলামি থেকে 
আমার একটা খাটি লাভ. হ’ল! তুই ব’লেছিস্‌ ঠিক। 
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জিউকে যথন বন্দী ক’রেছি, ঠিক সেই মুহূর্ত থেকে ওর মন 
ফিরে গেছে। আমার এক ফৌোটাও সন্দেহ নেই এখন বে ও 
জান্তে পেরেছে যে জিউকে আমি বেঁধেছি। ঠিক! আর 
সেই জিউর সন্ধান নেবার জন্তই সে রাজ্যট! একল! ঘুরে দেখতে 
চেরেছে। ভাগ্যিস্‌ তুই কথাটা মনে কর্লি। যাই আমি 
ব্যবস্থ। করিগে। জিউর সঙ্গে তার দেখ! কিছুতেই হতে 
দেওয়া হবে না। 

প্রী। (কেন না সে তোমার সম্পত্তি! রাণী এমন করলে ওকে 
রাখতে পারবে না। - 

শা। স্বীকার করি আমি স্বার্থপর ! এথানে আমি যোল আনা 
স্বার্থপর! ওকে আমি এত সস্তায় ছাড়তে পারি না। 

প্রী। রাণী, আমার কথা শোন। হিংসা ছাড়, অভিমান ছাড়, সুধু 
ভালবেসে দেখ । হ 

শ!। ওসব তত্ব কথা তুই হুঁতার সঙ্গে আলোচনা! করগে যা। 
আমর! ভাই, রক্ত মাংসের মানুষ । একটু আঁ্থপর একটু 
হিংসাপর না হ’লে স্বর্গে থাকা যেতে পারে। পৃথিবীতে তাতে 
থাকা চলে না। F 

গ্রী। তুমি ইচ্ছা করলেই চলে রাণী! কবে তোমার সে স্থমতি 
হবে? ৯ 

শা। এজন্সে নয়। এখন আমি চল্লাম । 


[ প্ৰস্থান 
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শ্রী। এই জন্মেই হ’বে। হতেই হবে নইলে তুমি বাঁচবে না 
_ _  বাণী-_যাও তুমি তোমার হিংসার অভিযানে ! হিংসার যজ্ঞে 
পূৰ্ণাহুতি হ’দ্রে গেলে তবেই তোমার প্রেমের মন্দিরে 

প্রবেশের অবসর হবে। 


দ্বিতীয় দৃশ্য 

মহোদর, সার্বভৌম ও যন্ত্রপতি থানাদার 
মহে|। কি হে থানাদার ভায়া! তোমার নূতন দেবতার মহামন্দিরের 

কতদূর ! : 
যন্ত্র । থাম ঠাকুর হাসি তামাসার একট! সীমা আছে? তোমার 
ভিতর যদি একটুকু মনুষ্যত্ব থাকৃতো৷ তবে এতবড় একটা. 
| কাজ এমন্ ভাবে বন্ধ হয়ে গেল, সমস্ত পৃথিবীর এত বড় 
NS অভ্দয়ের সুযোগ হ'তে হ'তে থেমে গেল, তাতে অস্তুতঃ এক 

bY ফোটা ব্যথা বোধ কর্তে পারতে I 

মহে|। কি ক’রবো ভাই আমরা নেহাৎ সেকেলে মুর্খ ওসব 
“ কিছু বুঝি না। কিন্তু ভাই তুমি যে এই এত দিনকার পুরাতন 
সনাতন সভ্যতাকে গোর দিয়ে তার উপর তোমার যন্ত্র 
দেবতার মন্দির রচনা করছিলে তাতে তো তোমার মুখেও 
বড় একটা কান্নাকাটি শুনতে পাইনি সেই পরলোকগত 
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সনাতন ধৰ্ম্মের জন্ত। তা” যা’ক শুন্তে পাচ্ছি রাজা বড় নাকি 
তোমাদের যন্ত্র ধর্মের পক্ষপাতী নন! 

যন্ত্র । গুনেছ ঠিক ঠাকুর! অতএব রাজার জয় জয়কার কর। 
রাজ! উন্নতির মাথায় হাতুড়ি মেরেছেন, অতএব তোমর! উল্লাস 
কর! যাতে মানুষের বেশী মঙ্গল হয় তার পথ তিনি আগলে 
দাড়িয়েছেন__হে সমাজের শকুনিমণ্ডল তোমর! এখন জয়োল্লাসে 
পাখসাট করতে থাক ! 

মহো.।. যতই গাল দেও ভাই উল্লাস না ক'রে পার্ছিনে। 
তোমরা সনাতন ধর্মের মাথায় হাতুড়ি মেরে নৃতনের সাআাজ্য 
প্রতিষ্ঠা করতে যাচ্ছিলে, সেই অপঘাত মৃত্যু থেকে সনাতন 
ধর্মকে রক্ষা করবার যিনি উপায় করেছেন তীর জয় জয়কার 
ক’রতে হয় বই কি? রাজা নবীন, কিন্ত তিনি জ্ঞানে প্রবীণ 
তা ঝল্তেই হ’বে। 

যন্ত্। সেইটাই তো! সব চেয়ে সর্বনাশের কথা। নবীন যদি 
নবীনই থাকে তার. স্বভাবের ধর্ম্ম যদি সে পালন করে তবে 
সে ভুল করতে পারে। কিন্তু সে কাজ করে।,.কিন্ত 
দগ্ধ-পোত্য শিশু যদি হঠাৎ প্রবীণ ও প্রাজ্ঞ হয়ে পড়ে তবেই 
কাজের দফা ঠাণ্ডা ! 


মহে।।  ভায়! হে, অকাজের চেয়ে যে না কাজ ভাল। রন 


যন্ত্র । তোমাদের এই সদুপদেশ অনুসরণ কণ্রূলে এ রাজ্য আজ 
ঠিক দেই অবস্থায় থাকতে! যে অবস্থায় তুমি জন্মাবার. আগে 
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চ’খে দেখে ছিলে। ভাগ্যে রাণী শান্তা অকাজের ভয়ে হাত 
পা গুটিয়ে বসে থাকেন নি। অকর্্ম করতেও কুঠিত হন নি 
তাই দেশ এতটা অগ্রসর হয়েছে । 

মহো।” অবশ্য অবশ্য! যেমন দশ বিশ হাজার মানুষ খুন করে 
নূতন মন্দিরের আয়োজন হ’ল__তাতে তোমরা কেউ কুঠিত 
হলে না, অথচ আমি চিরদিনই যা? বলে এয়েছি তাই হয়েছে। 
এ মন্দির কখনো হতে পারে. না হবে না! নাহক কুলী 
বেচারাদের প্রাণে মারলে । 

থানা । ঠাকুর তোমার সঙ্গে বাক্যব্যয় কঃরলে মেজাজ খারাপ 
কর! ছাড়া আর কোনও লাভই হবে না। তুমি রাজার জয় 
জয়কার করতে থাক ! আমি চল্লাম। [ প্রস্থান। 

মহো।  ছুঃশোবার বলব জয় মহারাজের জয় ! বড় জব্দ হ'য়েছেন 
বাছাধনেরা ! লন্ফ ঝম্ফট! একদম মাটা হয়ে গেছে ! 


-€ ছদ্মবেশে জঙ্গলার প্রবেশ ) 
সি । ব্ৰাহ্মণ, তুমি একা দেখছি আজকে এ রাজ্যে রাজার জয়- 
জয়কার ক’রছে| ! যেখানে গিয়েছি সেখানেই লোকে রাজাকে 
ধিক্কার দিচ্ছে তুমি হঠাৎ এতটা রাজভক্ত হয়ে উঠলে কেন 
" বল দেখি ! রাণী শাস্তার ব্যবস্থায় কি তুমি সন্তষ্ট ছিলে না। 
মহো। সন্থ্ট? মশায়, বুদ্ধিমান লোক কখনো! এ রাজ্যের 
কাণ্কারখানায় খুসী থাকতে পারে? শুনুন, রাণী শান্তার বুদ্ধি 


৬. < 
সি 
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হওয়ার পর থেকে তিনি কেবল দু'হাতে আমাদের সনাতন 
আচার, অনুষ্ঠান ধর্ম্মের উপর খড়গাঘাত করে এসেছেন! 

জ। কেন হৃতা-দেবীর মন্দিরে তে। নিত্য পূজা! হোম হচ্ছে! 

মহো। আরে রাম রাম! সেই সব নুতন পদ্ধতির পূজ। হোম-__ 
ওতে আছে কি? যুগ যুগান্তর হতে আমাদের পূর্বপুরুষের! 
যে সব ধৰ্ম্ম আচার প্রতিষ্ঠা ক'রে গেছেন সে সব ছারখারে 
গেছে। ব্রাঙ্গণমমাজ কোণঠেসা হয়ে রয়েছেন) পূজা অর্চনা 
লোকে পাধ্যমানে করে না, কাজেই তাদের রোজগারও বন্ধ ! 
ধরুন শাস্ত্রে বলে গেছে ব্রাহ্মণ সমাজকে ধারণ করে আছে। সেই 
ব্রাহ্মণের যেখানে এ ছুর্দশ! সে দেশের কি উন্নতি হ'তে পারে। 

জ। (স্বগত) এতক্ষণে একট! অনুসন্ধানের সুত্র পাওয়া গেল। 
সমস্ত রাজ্য! জুড়ে যেন একট! চাপ! কান্নার সুর আমার কাণে 
এসে বাজছে । সব জিনিষের তলায় তলায় সেই ব্যথার সুর : 
বাজছে, কিন্তু সেটাকে কোথাও ঠিক ধরতে পারছি না। 
এতক্ষণ যা’কে জিজ্ঞাসা! ক'রেছি সবাই বলেছে এ রাজ্যের 
সবাই ভাল কেবল আমিই এ রাজ্যে যা» কিছু অনিষ্ট ক’রেছি। 
এ ব্রাহ্মণের কাছে প্রথম অভিযোগ শোনা গেল! এটা 
তলিয়ে দেখতে হ’চ্ছে। (প্রকাশ্যে) চল ব্রাহ্মণ আমি 
তোমার বাড়ী যাব। ব্রাহ্মণের এই দুর্দশার. কথাটা! তলিয়ে 
দেখতে হবে । রর 


“[ উভয়ের প্রস্থান । 
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০ 


১। মদের বোতলটা এখান থেকেই শেষ ক'রে যাই ভাই, 
বাড়ীতে নিয়ে গেলে মাগী শেষে গোল বাধাবে ! 

২। আচ্ছা ঢাল! আমার কিন্তু ভাই দোকানের মাল খেয়েই 
কণ্ঠ! পর্য্যন্ত ভরে উঠেছে এখন সামলাতে পারলে হয়। 

(উভয়ের পান।) 

১। যাঃ শেষ হয়ে গেল। কিন্তু খোয়ারী ভাঙ্গবো কি দিয়ে? 
চল আর এক বোতল কিনে নিয়ে আসি। 

২। ,রোস দাদা, রোদ--আর এক বোতল কিনলে সেও খোঁয়ারী 
ভাঙ্গাতক পৌছবে না। এখন থাক-_তা” ছাড়া-_(টে'কে 
হাত দিয়! ) হা__টাকাগুলো কি হ'ল ! 

"১ (নিজের টণ্যাকে হাত দিয়া) তাই তো রে টাক! ! 

- ২।০ তুই নিয়েছিস্‌ দে শালা, টাকা দে 

> তবে রে মাতাল বেটা, তুই আমার গাট কেটে মদ 

1 খেয়েছিন্_তোর জান্‌ নেব_ আয় ! ( আক্রমণোদ্ধম ) 

-২। সত্যি +লছিস ভাই, তুই টাকা নিস্‌ নি?_নিস্স্‌ নি? 
তবে কি সব মদ থেয়েছি__ন! 'গাট কেটেছে হারে তবে 

' আমর! সবাই খাবো কি? =: 

3১। খাবো মদ, আবার কি খাব-_শালা__ছিচকীহুনে টাকা 

হারিয়ে কীদতে ব’সেছেন। চল, ওঠ-_-ফের চল মদের 
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দোকানে যেমন শালার! আমাদের গাট কেটেছে, তেমনি সব 
শালার আজ গাঁট কাটবে! তবে ছাড়বে! । 

২। আরে যাব কেমন করে? রাস্তাটা বে খাঁণি আমার সাম্নে 
খাড়া হয়ে পথ আগলে দীড়াচ্ছে__এই সর্‌। সর্‌ বলছি! 
হাঃ রাস্তাটা নেহাৎ মাতাল হয়ে উঠেছে। 

১। তুই শালা তো আচ্ছা বেকুব পথের মধ্যেই মাতাল হয়ে 
পড়লি। মর শালা, এখন বাড়ী যাবি কেমন করে? আর 
ঘরে গিয়ে মাগের কাছে মুখই বা দেখাবি কি করে? গোটা 
মাসের মাইনেটা শুঁড়ির দোকানে রেখে এলি এখন ঘরে 
ফিরবি কোন মুখে? 

২। (গান) ফিরবো না, ফিরবে! না, ফিরবে! না ঘরে 

পথেতে ঘিরেছে আকুল করে*__ 

১। (ধাক্কা দিয়া) ওরে মড়া এখন গান রাখ উঠবি তে! ওঠ ॥ 
আজ কিছু রোজগার করতে ন! পারলে আর ঘরে ফেরা! নেই। 

(জঙ্গলার প্রবেশ ) 

জ। না সন্ধান পেলাম না। ব্রাঙ্গণের বৃথ| হাহাকার। তিনি 
চান বিনা পরিশ্রমে বিনা চেষ্টায় ঘরে বসে, আরাম ক”রতে । 
আর বিশ্বের লোকে তার কাছে পুজা পৌছে দিক। এ দাবী 
. রাণী শাস্তার কর্মরাজ্যে টিকবে কেন। থাটবে না খাবে আর 
ঘুমুবে--এযে অন্তায় দাবী বাপু! এ ছুটি কে? 

২। মাণিকজোর্র্‌ বাব! ! এক জোয়ালের জোড়া বলদ-_কিন্ত__ 
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১। চুপ শাল! মাতাল! আমরা বিজলীদেবীর কারখানার 
কারিগর! 


জ'। এখানে কি ক+রছে। ? 


১ সুত্তি_মাইনেটা পেয়ে গুঁড়ি বাড়ী হুয়ে বেদম ফুর্তি_ 
এদিকে টণ্যাকের দফা ঠাণ্ডা! 


জ। তোমরা! মদ খাচ্ছ? 


১। খাচ্ছি আর কৈ বাবা । দেখছে! না বোতল ঠন্‌ ঠন্‌ ? টণ্যাকে 
নগদ কিছু থাকে তবে ঝেড়ে ফেল, দেখাই কেমন করে খেতে 

- হুয়__-এখন খেয়ে বসে আছি। 

জ। তোমার বুঝি আর পয়সা নেই | . 

২। . না বাবা। গোটা মাসের মাইন! সব ফতুর ! টণ্যাক সাফ. 

জ। তার পর বাকী মামট! খাবে কি? 

১। খাই খাব ন! খাই না খাব। কারখানায় অতিরিক্ত খেটে 
রোজকার থোরাকট! যোগাড় করবো । 

জ? কেন তোমর! এত মদ খেলে ? 

2] ফুর্তি! ফুর্তিকে ওয়ান্তে__বাবা গোটা মাস ভরে কেবল 
আগুনে কয়ল! তুলে দিই--দিন ভরে খালি কয়লাই দিচ্ছি 
আগুনে__প্রাণটা যে একেবারে জং ধরে যায়। সে করি 
কেবল মানকাবারে এই একটি দিনের ফুর্তির আশায় ! 

'জ। সেকি? কাজ করে তোমর! আনন্দ পাও না? তোমরা 
যে নিত্য নিত্য কত অদ্ভুত অদ্ভুত কাজ ক'রছো, পাহাড় 


৮৬] চি আনন্দ মন্দির [৩য় অঙ্ক 
ভেঙ্গে গুঁড়া করে পাথরের বাটী তঃগ্নের করছো-_অমাবস্তার 


রাতে সুর্যের আলো ফুটাচ্ছো__আকাশের পথে সদর রাস্তা , 


করেছ এতে তোর! একটা আনন্দ পাও না, গৌরব বোধ 
কর না! ড় 

১। আনন্দ নেই? বল কি? শোন কর্তা! একবার আমার 
সঙ্গে কয়েক দিন কাজ ক'রে দেখ এসে, দেখতে পাবে পে কি 
আনন্দ । বার মাস ত্রিশ দিন দশটা থেকে ছুটে! পর্য্যন্ত 
কলের আগুনের ভিতর কয়ল| ঢাল আর সাফ কর, দেখতে 


পাবে সে কি আনন্দ। গায়ে ফু দিয়ে বেড়িয়ে বেড়াও 
পায়ের উপর পা দিয়ে বসে খাও, লম্বা চওড়া কথা কও 
কাজে বড় আনন্দ! 


২। পাগল-_লোকট! বেকুব-_বাপধন, একবার আমাকে ধরে” 
ওই নফর শা*র দোকানের কাছে নিয়ে চল দেখি__বেণী নয় 
দুটি বোতল কিন্বে, একটা তুমি খাবে, একট! আমায় দেবে 


আধ বোতল ভর খেলে আর এ সব বুলি কপচাচ্ো না বাধা { 
ফুর্তি কাকে বলে চিনে নেবে। 


১। কাজে আবার আনন্দ কে কবে পায় বাবা! 
না থাকলে কাজ ক’রতে হয়) করতে 

সাধ করে কে কাজ.কঃরতে চায় ? 
(স্বগত ) ই এতক্ষণে বুঝতে পারছি বোধ হয় একটু একটু, 

প্রন কাজে আনন নেই।, শীস্তার রাজ্যে রান্যগুদ্ধ লোক 


হয় ব’লেই করে। 
জ। 


ঘরে খাবার 
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হুকুমে কাঁজ করে যাচ্ছে, দায়ে পড়ে কাজ ক’রছে-_কাজের 
, সঙ্গে তাঁদের আনন্দের যোগ নেই! বলে আমার কিছু ঘরে 
= খাবার ছিল না। মাথার ঘাম পায় ফেলে খাবার জোগাড় 
কঃরতে হ'ত! ‘দিন রাত খেটে জীবন বৃক্ষ করতে হ'ত 
কিন্ত সে কি আনন্দ__শিকারে কি আনন্দ, যুদ্ধে আনন্দ__দব 
তাতেই আনন্দ, যতক্ষণ জিউ আমার সঙ্গে থাক্তো| ততক্ষণ 
কেবল আনন্দের ফোয়ারা বইত ! জিউ!. তাঁকে কত ভাল- 
বাসতাম ! দে আমার কলিজার চেয়েও বড় ছিল! আজ দে 
কোথায় ? একবার তার কথ! মনেও হয় না? কোথায় সে? 


(দেব ও তৃপ্তির প্রবেশ) 


সে। মহারাজ আহারের সময় অতীত হয়ে গেছে; রাণী আপনার 
প্রতীক্ষায় বসে রয়েছেন । 

জ। নেব! রাণীকে আহার করতে বলগে, আমার আজ আহারে 

০. রুচি নাই।০ ণ 

“ তৃপ্তি । সে কি মহারাজ? আপনি না খেলে রাণী যে উপবামী 
থাকবেন। বিশেষ মহারাজকে প্রথম দিন যে খাবার দিয়ে 

, তৃপ্ত করবার সৌভাগ্য হয়েছিল, সেই সব খাবার আজ রাণী 
আপনার জন্য প্রস্তুত করিয়েছেন। 

* জ। হা স্মরণ হয়েছে! আমার ইচ্ছায় যে কিছুই হ’বার জে 

নেই নেটা ভুলে গিয়েছিলাম । চলে! যাচ্ছি। 
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১৩২। মহারাজ! মহারাজ! 
জ। কিভাই! 


১। মহারাজ ন! চিনতে পেরে বেয়াদবী করেছি ! 


২। ম'হারাজ__-আমার অপরাধ-_-আর মদ হোঁব-ব না। (পদ- 


তলে পতিত হইল ) 

জ। ওঠ ভাই, তোমর! আমার কাছে কোনও অপরাধ করনি! 
অপরাধ করেছ তোমাদের আপনার কাছে অন্তরের দেবতার 
কাছে! কিন্ত তার জন্যও তোমাদের কতটা দায়ী করা যায় 
বলতে পারি না। ওঠ তোমরা । সেবা, এরা বড় কষ্টে 
পড়েছে। তুমি এদের রাজবাড়ীতে নিয়ে যাও! তৃপ্তি, 
আজ এদের আমার বাড়ী নিমন্ত্র, আমার সঙ্গে বসে এরা! 
খাবে। পারবে তো দিতে? 

ত। আপনার আদেশ হ’লে অবশ্যই পারবে! । 

সে। চল ভাই তোমরা। আমার হাত ধরে এস তুমি। 

১ ২। '( অবাক্‌ হইয়া সঙ্গে চলিল ) 


সি 


তৃতীয় 


গ্রহ, শৃঙ্খলিত জিউ ও শান্তা 
শা। ,কি এখনও শায়েস্তা হয় নি? এখনো এর রিদ্রোহ 
শান্ত হয় নি? 
প্র। না রাণী” এ এখনো বাতায় হাত দেবে না। 
শা। বেত লাগাও। 


প্র। রোজ বেত খাচ্ছে। সে দিন লোহা পুড়িয়ে গায়ে দাগ 
করে দেওয়া হয়েছে। কুড়ি দিন খেতে দেওয়া হয়নি, কিন্ত 
কিছুতেই ও বাগ মানে না । 

শা।: কিরে তুই কি চাস্‌? 

জি। চাই? চাই তোমার বুকের রক্ত ! 

শা। বলে ভাল করলি, তোর বুকে যে এখনো রক্ত রঃয়েছে 

- *সে আমার যে্কত বড় দূর্বলতা সেই কথাটা স্মরণ ক'রে 
দিলি! শোন, বাতা তোর ঘোরাতেই হ’বে-_তা নইলে : 
সেই বাতায় পিষে তোর হাড় গুড়ে! করতেও কুষ্টিত হ’ব 
ন্বা। কাজ না করে বনে খাওয়া আমার রাজ্যে হবে না। 

জি। তাই নাকি? জঙ্গল! সিং তোমার কি কাজ করে? 

শা। দেখ ছোট মুখে বড় কথা কস না, রাজ্যের রাজা সে, তার 
কথা তোর মুখে শোভা পায় না। 
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জি। তাই না কি? ক’দিন হ’ল? মনে রেখো রাণী এক 
দিন অবস্থা ঠিক উল্টো ছিল। তখন আমার মুখেই তার 
কথা শোভা পেত, তোমার মুখে তার নাম কুলটার__ 

শা। ( প্রহার করিয়৷ ) চুপরও হারামজাদি! প্রহরী, একে 
বৈহ্যুতিক নিষ্পেষণ যন্ত্রে পিষ্ট ক'রবে__-একে দমন ক’বতেই 
হবে। যত কিছু উপায় আছে সব অবলম্বন ক*রবে আবশ্তক 
হ’লে হাত পা? পর্য্যন্ত কাটবে! কিন্তু ধাতা ওর চালাতেই 
হ’বে। 

জি। বৃথা আশা! জীবন গেলেও একট! কুটে| সরিয়েও আমি 
তোমার সেবা করবে! না। তুমি আমার শত্রু, শক্রুই থাকবে। 
খাতায় পিষেও আমায় দমন কর্তে পারবে না, হাত পা, কি 
গল! কেটেও না! 

শা। আচ্ছ। দেখা যাঁক। শান্ত এ পৰ্য্যন্ত কারও কাছে 
পরাজিত হয় নি? প্রহরী একে নিয়ে যাও নিপ্পেষণ যন্ত্রে! 

[ প্রহরী ও জিউর প্রস্থান । 
ওই এক ফৌঁটা৷ শরীরে এতথানি তেজ! আমাকে অক্রেশে 
অগ্রাহ্য করে! কি সাহসে করে? আমার এত বড় শক্তি.তার 
সামনে ও ঝড়ের মুখে কুটোর মত তবু ওর এত স্পর্ধা কিসে? 

(শ্রীতার প্রবেশ ) 
শ্রী। বুঝতে পারছো না রাণী ওর মাহন কিসে? ওর সাহস 
. বৈরাগ্যে। তুমি ওর জীবনের যা? কিছু কাম্য ছিল তা? 


সা 


> 


~ 
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অপহরণ করে নিয়েছ। এখন জীবনে ওর চাইবার মত 
কিছুই নাই__-এমন কিছুই নাই ওর যা কেড়ে নিলেও নিজেকে 
এর চেয়ে বেশী বঞ্চিত মনে করবে, এর চেয়ে বেশী দুঃখ পাবে। 
তাই ও নির্ভীক? তোমার এ বিপুল সাম্রাজ্যে এমন কোন 


শক্তিই নেই যাকে ওর ভয় করবার কোনও হেতু আছে। 
শা কেন প্রাণের ভয় কি নেই? 
গ্রী। প্রাণ? জীবনে যে সর্বস্ব হারিয়ে নিশ্চিন্ত হ'য়ে বসে 


আছে প্রাণ কি তার কাছে একটা চাইবার মত কিছু? তাই 
বলি রাণী, যদি কাউকে শাসন কণ্রতে চাও তবে তার সর্বস্ব 
কেড়ে নিয়ে ফকির করে নিও না। যার কাম্য জগতে যত 


* পরিপূর্ণ সে ততই তা হারাবার চিন্তায় ব্যাকুল” ততই ভয়াতুর। 


যদি শাসন কাউকে ক*রতে চাও তবে তার কাম্য জগৎ 
পরিপূর্ণ ক'রে দেও, বেদনা দিয়ে তাকে ব্যথায় নির্বিকার 
করে” তুলো না, সুখে রেখে তাকে ব্যথার ভয়ে শঙ্কিত করে? 


* রাখ। নইলে রিক্ত! পীড়িতাকে শাসনের চেষ্টা মিথ্যা । 


হেয়ানী যথেষ্ট হয়েছে। এখন এই জিউকে শাসন করা 
সম্বন্ধে আপনার কল্পনাটা কি তা শুনতে পাই কি? 

আমার কথা অত্যন্ত দোজা। ওকে এমন একটা কিছু 
দেও যা” ও হারালে কষ্ট বোধ ক+রবে। তার পর সেই 
বস্তু হারাবার ভয় দেখিয়ে ওকে অনায়াসে শাসন করতে 
পারবে। ঃ ২ 
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শা। আচ্ছা সে পরীক্ষা আমি করতে রাজি আছি। কিন্ত 
এমন কি আছে! প্রথম প্রথম ওকে আমি কাপড়, গয়না, 
খাবার প্রভৃতি দিয়ে লুব্ধ করবার অনেক চেষ্ট। ক’রেছি-_কিস্ত 
“সে সব জিনিষের দিকে ও ফিরেও চায় নি! 
প্রী। সে এমন কিছু নয়। কেন না ওর কাছে মে সব জিনিষের 
কোনও মুল্য নেই। ওকে দিতে হ’বে এমন কিছু যা”*ও 
মূল্যবান বিবেচনা করবে । ৪ 
শা। আজ্ঞে জ্যাঠাম’শায় সে কথ! প্রকষ্টবূপে হৃদয়ঙ্গম হ’য়েছে। 
কিন্ত সে বস্তুটি কি সেইটাই এ পর্য্যন্ত প্রকাশ হয় নি! 
প্রী। মাত্র ছটি জিনিষ ওর কাম্য হ'তে পারে। স্বাধীনতা! ও 
ভালবাস! । 
শা। ঠিক সেই ছুই জিনিষই ওকে দেওয়া! একেবারেই অমস্ভব। 
ওকে স্বাধীনতা দিলে রোজ রোজ ও রাজ্যের অনিষ্ট করে 
বেড়াবে__সে অনিষ্ট যে কত ভয়ানক হ'তে পারে তা? উত্তর 
প্রাকারের ধ্বংসেই দেখা গেছে। তা? ছাড়া,স্বাধীন হলেই ও 
রাজাকে হস্তগত কণ্রবার চেষ্টা করবে । ও"র সঙ্গে একবার 
সামনাসামনি হ'লে পরে রাজা যে সব ছেড়ে ছুড়ে আবার বনে 
দৌড় মারবে সে বিষয়ে আমার সন্দেহ নেই। এতটা ত্যাগ 
স্বীকার ক’রতে আমি প্রস্তুত নই । 
জ্রী। যক্ষের ধনের মত পাহার! দিয়ে তো এ সম্পদ তুমি রাখতে 
পারবে না রাণী। এতো পাহারা দিয়ে রাখবার সম্পন নয়। 


cD 


i 


অয দৃশ্য ] ঃ আনন্দ মন্দির [৯৩ 
যদি অনাবিল প্রীতি দিয়ে ওকে বাধতে না পার তবে লুকিয়ে 
ভোগ করে উঠতে পারবে না। তবে কেন এত ভয়? 

শা। কেন এত ভয় তা তুই কি বুঝবি প্রীতি! যে ক্ুপণ 

* গজমোতি পেয়ে গোপনে লুকিয়ে তাকে রেখেছে, বাইরের 

* লোকে তাকে পরামর্শ দেওয়! সোজা যে বিলিয়ে দেও ওটা! 
ওতে তোমারই কিই বা! এসে যাচ্ছে। কি এসে যায়, সে সেই 
বোঝে, যে বক্ষের মত সেই ধন পাহারা দিচ্ছে। রর 

গ্রী। বোঝ রাণী বুঝতে থাক, কিন্তু বলে দিচ্ছি তোমার 0 
রাজার ভালবাস! রাখবারও যে উপায় জিউকে শাসন করবারও 
সেই উপায়_নে উপায় ভালবাদা ও স্বাধীনতা । বজ 
আঁটুনিতে ফন্কা গেরো হয় তা” চির পরিচিত__বাধন দিলেই 
জিনিয রাখা যায় না। 

শা। এখন হেয়ালী রেখে সাদা বাঙ্গালায় কথাটা বুঝিয়ে, বল 
দিকিনি, তুই আমায় কি ক’রতে বলিস! জিউকে ছেড়ে 
দিতে হবে। তার পর তার হাতে রাজাকে সমর্পণ ক'রতে 
হবে। তা” হ’লেই বোধ হয় তোর মতে আমার প্রেমের 

* পরাকাষ্ঠা হবে! 

শ্রী। ঠিক তা” বলছি না রাণী। আমি বলছি জিউকে ভালবাস, 

রাজাকে যেমন করে ভালবাস তেমনি করে জিউকে ভালবাস । 

তাকে মুক্ত করে দেও, রাজাকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দেও, 

__তোমীর - ভালবাসায়, যত্রের বন্ধনটুকু থেকে তাঁকে মুক্তি 


টিক 
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দাও। তা? হ’লে রাণী তোমার সম্পদ শত গুণ বেড়ে 
যাবে। 

শ!। পারবে। না প্রীতি পারবো না! তোর কথা শুন্তেও 
আমার মনটা বিষ হয়ে উঠেছে। তুই ক্ষান্ত হ! এমন 
কথা আর আমাকে বলিস না। 

্রী। (দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়।) বলবো! না রাণী! এখন চল। 

* রাজ তোমার প্রতীক্ষা কণরছেন। 


চতুর্থ দৃশ্য 
গৃহস্থের ঘর 
গৃহস্থ ও তাহার স্ত্রী 


সত্রী। আহা এত খেটে খুটে এলে, একটু বোন তার পর 
বেওখন ! 


গৃ। আরে না না! দেনা পত্তর মিটিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে বনে 


আরাম করি! এখন বসে থাকলে মনের ভিতর টুকটুকি 
থেকেই যাবে, বিশ্রাম হবে না, আবার চাই কি, মুনিব আর 
মহাঁজনের কাছে গাল. ত থেতে পারি ! 

স্ত্রী। ভাল পার তুমি। তোমার শিকিও তো৷ খাটিনি আমি 


রথ দৃহা ] আনন্দ মন্দির [৯ 


তবু সারাদিন ধরে খাটতে খাটতে আমার তো এমন হয়েছে 
: একটা হাত তুলতেও ইচ্ছে হচ্ছে না। 
গৃ। হাতের বা তাতে কি দোষ আর ইচ্ছেরই বা কি দোষ। 
আজ দশ বচ্ছর বিয়ে হয়েছে এর মধ্যে একটা দিন তো 
. বসে কাটাতে পেলিনে খালি কাজ কাজ! হাড় কালি 
হয়ে গেল, তবু যদি পেট ভরে ছুবেল! খেতে পেতিদ্‌! দুটো 
ভালমন্দ মুখে দিতে পারতিস্‌। J 
স্ত্রী। আহা মিন্সের ঢং দেখ। আমার মুখে ভাল মন্দর_জন্তা 
যেন ভারী বয়ে যাচ্ছে! সোয়ামী পুত্রের ছুটো ভাল মন্দ 
, দিতে পারি না, আবার মেয়েছেলের ভাল খাওয়া ৷ 
গৃ। আচ্ছা বল দেখি, আমাদেরই কেন সব দিক জুড়ে আসে 
না। তোর গা কিছু গন্পনার ভরে নেই। আমি মদ খাই 
৯. না, গাজা খাই না, তবু আমাদের জুড়ে আসে না কেন? 
| ন্ত্রী। কি ক’রবে বল, ছঃবীর বরাত! জীবনটা খালি থেটে 
থেটেই যাবে, সুখের মুখ আর দেখতে পাবে না। 


3: 


ৃ (জঙ্লার প্রবেশ ) 


} জ। (স্বগত) এখানেও সেই এক কথা! খেটে ম’ল এর! সুখ 
! পেলে না কাজের সঙ্গে সুখের এই বন্দ জীবনের সঙ্গে 
আনন্দের এই আড়া আড়ি । হা! গো বাছা, তোমাদের ছঃখ 

. কিসের বল দেখি? .-.. 
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ন্ত্রী। আজ্ঞে না, বাবু! দুঃখ কিসের? হাতের নোয়! সিথের 
সিছর বজায় রেখে ছবেল! স্বামী পুত্তরের মুখ দেখে বেঁচে 
আছি, এই তে ভাগ্যির শেষ! দুঃখ কিসের বাব! ! তবে 
কি ন| মিন্দের খাটুনি দেখলে আমার চোখে জল আসে | . মন 
মানে না বাবা, তাই । 

জ। খাটুনিতে দুঃখ কি বাছ! ! কাজেই তে| আনন্দ! ঈশ্বর না 
করুন হাত প1 খেয়ে বিছানায় যদি কোনও দিন পড়ে থাকতে 
হয় তখন বুঝতে পারবে, কাজে কি আনন্দ ! তা ছাড়া তোমা- 
দের কাজে কত গৌরব! তোমর! সমস্ত দেশের অন্নদাতা! 

গৃ। বাবু য৷ বলছেন তা ঠিক, তবে এও ঠিক যে বাবুর যদি দিনের 
পর দিন, ভোর থেকে সন্ধ্যে পধ্যস্ত হয় মাটিভাঙ্গা, নয় লাঙ্গল 
ঠেলা, নয় বোঝা! বওয়া, নয় আর কিছু করে? উদ্থিবিভ্তি করে? 
খেতে হয় তবে আপনিও বুঝতে পারবেন ঠিক যে বসে বাড়ী 
ভাত খাওয়ার মধ্যে কি আনন্দ! 

জ। হা! ভাই তোমায় কি এত খাটতে হয়? 

গৃ। খাটতে হয় না? চাষের সময় চাষ করি অন্ত সময় ঘরামীর 
কাজ করি, না হয় বোঝ! বই। 

জ। কেন এত খাট? 

গৃ। শোন কথ1?. খাটুবো না তে| খেতে দেবে কে-_খাটি কি 
সাধে! নিজের ইচ্ছায় যদি সব চলতো তবে দিনের পর 
দিন, রাতের পর রাত পায়ের উপর প দিয়ে বদে আরাম 


ধর্থদৃখ ] . আনন মন্দির 
ক’রতাম। প্যামদায় কাজ করায় 


চায় কোন শাল! ? 
জ। কেসেপ্যাযদ1? : AE 
গু। পেট বাবা, পেট|। / পেটের/দায়ে গোঙাতে গোঙাতে : 
যাই কাজে। ২ ৰ j 
, জ। ' পেট ভরা কি এত কঠিন কাজ যে এমন হাড় ভাঙ্গা থাটুনি 
খাটতে হয়? তোমার কতখানি জমি আছে। ১ 


গৃ। আজ্ঞে দশ বিঘে, তার মধ্যে আট 


জ। এতেও তোমাদের কটি প্রাণীর পেট, 


‘পেট তো জবর। ৬ 
গৃ। বাবু বুঝি এদেশে নতুন এনেছেন? ১ কোথেকে এ 
| 
গুনি? \ 2) / 


জ। হা ভাই নতুন এসেছি! 

১ গৃ আপনাদের দেশে বুঝি জমিদার ম্হাজ 
কোন দিকে বলে দেবেন ? ২ 

জ। জমিদার! মহাজন! কেন তার! তোমাদের 

গৃ ।* ওই দেখুন বাবু বস্তা । ওই আমার ধান 
করে রেখেছি। ওই যে মস্তবড় ভাগ 8১২ উট 
মহাজন মশায়ের বাড়ী। আর ওই যে তার পাশে সি 
ওটা রাজার কাছে পৌছুতে হবে । আর তার পাশে ও 

৭ 


টী 
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একট! বড় গোছের ভাগ ওটা যাবে জমিদারের কাছে, আর ওই 
যে এক কোণায় কয়েক বস্তা ধান আর এক বোঝা পাট রয়েছে 
ওই হ’ল এই পরিবারের সম্বল ! 

জ। হা! বুঝলাম, বুঝতে পারছি কেন তোমার কাজে আনন্দ 
নেই। তোমাদের এ রাজ্যে ধন জন্মাবার শত আয়োজন 
আছে, ধন বীচাবার লক্ষ উপায় আছে কেবল প্রাণবাচাবারই 
কোনও ব্যবস্থা নেই। 

গৃ। আজে না, এমন আজ্ঞে করবেন না। আমাদের রাণীর 
প্রজার উপর দয়ার অস্ত নেই। আমাদের এখানে কেউ 
কাউকে মেরে রক্ষ। পাবার উপায় নেই। নি গ্রজার প্রাণ 
আপনার রক্তের মত দেখেন। 

জ। সত্যি কি? তাই যদি হয় তবে তুমি তোমার ধান তোমার 
গোলায় মজুত রাখ ॥ সপরিবারে পেটভরে খাও, বিক্রী করে 
জিনিষ পত্র কেন, আর রাজ্যের দরকার মত যা দরকার হয় 
রাজাকে দেও। আর কাউকে ওর এক দানার উপর হাত 
দিতে দিও না। 

দ্রী। হা গে বাবু ভাল মলা দিচ্ছ তুমি। ও তাই করুক আর 
তার পরের দিন মহাজন এসে ওর হাতে দড়ি দিক্‌। না! গে! 
না তুমি যাও, মহাজনের বাড়ী বস্তা ছুটে পৌছে এসো। 

জ। এত ভয় কেন তালমান্যের ঝি। রাণীর কাছে গিয়ে নালিশ 
করতে পারবে না? রাজ্যে কি অরাজক পড়েছে? হাড়ভাঙ্গ! 


১. চতুৰ্থ দৃশ্য ie _ আনন্দ মন্দির [৯৯ 


খাটুনি পেটে সোণার ধান।ঘরে তুলে এনে কেবলি কি পরের 
তুলে দেবে, আর নিজে ।আধপেট। খাবে । নিজের পরি- 
যা রোজগার তাতে নিজের পেট ভরে তবেই অন্ঠের 
ব যোগাবে এই আমি বুঝি 

গৃ। ‘বেশ বুঝিয়ে দিলে বাবু! তার পর জমিদার যখন বলবে তবে 
যা’ বেটা আমার জমী ছেড়ে? তখন? তখন মাথা খুঁড়লেও 
তো এই আধ পেটা থোরাকও জুটবে না। 

জ। জমি কার ভাই? জমিদার চি তাকে তৈরী কঃরেছে ? 
রাজা কি তাকে স্থষ্টি করেছেন? জমী ভগবানের দান। 
আজ যদি কেউ এসে বলে, ওহে বাপু এ বাড়ীর ভিতর যত 
'বাতাস আসে সব আমার, তবে কি তুমি অমনি মাথা পেতে 
বাতাসের খাজ ন! যোগাতে থাকবে। ৫ 

গব। সে কেন হ'তে যাবে! বাতাস তো আর কারও বাপ-পিতেমো 
রেখে যায় নি। কিন্তু জমী যে জমিদারের বাপ পিতেমো 

টি "কিনেছে ! মে দিয়েছে ব'লেই না আমি আবাদ কঃরতে পারছি? 

.স্জ। ভুল ভাই তুল; আকাশের বায়ু, সাগরের জল আর মাটি 

সবই ভগবানের দ্ান। এ মাহুষের সৃষ্টি নয়। মাহুষের সম্পত্তি 

ই,তে পারে না। কেবল একট! বলের অত্যাচারের উপর স্বত্ব 

প্রতিষ্ঠা করে এরা দুর্বলের মুখের গ্রাম কেড়ে খাচ্চে। এ 

অন্যায়ের প্রশ্রয় দিও না! তোমাদের রাণীকে বুঝিয়ে বল, 

তিনি এর প্রতিকার কঃরবেন !- 


১০০] আনন্দ মন্দির [তয় অঙ্ক 


সত্রী। ওগে। তুমি ও সব কথা শুনো না। হাগো বাপু তোমার 
কি কোথাও কাজ নেই। তুমি এখন যাও! ভ্যাল! ফ্যাসাদ 
বাধাতে এসেছে! বাপু । তুমি যাওগো যাও আর দেরী ক’রলে 
মহাজনের গোমস্তার বাড়ী চলে যাবে আবার গোটা! বোঝাটা 
কয়ে'আনতে হবে এখানে । তুমি এখন এগোও। . 
গৃ। তা” ছাড়া তুমি যা ব’লছে| বাবু তা” ঠিক নয়, জমিদারের 
ঠেঞে জমী নিয়ে, মহাজনের ঠেঞে ধার নিয়ে যদি তাদের 
ঠকাই তবে অধৰ্ম্ম হবে! অধৰ্ম্মে কারও কখনও ভাল হয় না। 
স্ত্রী। নেও নেও এখন তর্ক রাখ তুমি বোঝা উঠাও। 
গৃ। তবে পেন্নাম হই বাবু। 
2 [ বোঝ! উঠাইয় প্রস্থান 
স্ত্রী। তবে এসে বাবু, আমি এখন কাজে যাই। 
[ প্রস্থান 
জ। বুঝতে পেরেছি গ্রশাস্তপুরে গলদ কোন খানে । রাণী শান্তা 
ধনের কাছে প্রাণ বলি দিয়েছে_তাই ধনীর প্রাসাদে প্রাণ 
নেই, আলন্ত পুষ্ট মহোদর তাই থেটে রোজগার করাটা দুর্ভাগ্য 
মনে ক’রেছে-_গরীব শ্রমজীবির ভিতর প্রাণ নেই সে তাড়নায় 
কাজ করে’ যাচ্ছে, গৃহস্থের প্রাণ নেই সে অন্ধ সংস্কারের দাসত্ব 


করে নিজের প্রাণের রক্ত ফৌটা কৌটা! করে বিলিয়ে দিচ্ছে। 
প্রাণ নেই তাই আনন্দ নেই, কাজে উৎসাহ নেই শ্ুত্তি নেই! 
তাই গানের ভিতর এদের আনন্দ ফুটে ওঠে না, উৎসবের . 


০ —— 


চতুরথনৃষ্ঠ ] আনন্দ মন্দির [১০১ 
ভিতর কলের পুতুল নাচ হয়, নাচের ভিতর নিয়মের চাপে 

৷ -* ," আননের প্রাণ রেরিয়ে যায়! প্রাণ নেই বলেই হুতার হোম- 
] শিখা দীপ্ত হয়ে স্বর্গের দিকে ছুটে যায় না» রাণীর মানস 
... সরোবরে জ্ঞানের পদ্ম স্বচ্ছপরিপূর্ণতায় ফুটে উঠে ন! চিত্রার 
"তুলি কেবল পটই এঁকে যায়, মানুষ আঁকতে পারে না। 
টা প্রধান প্রভাব প্রাণ ! এর প্রাণ প্রতিষ্ঠা চাই। 


[প্রস্থান 
পঞ্চম দৃশ্য 
ব্যায়ামাগার 
তিড়িং তিড়িং সিং ও বেয়াকেল বাহাদুর | 
তিড়িং তিড়িং সিং দোলনায় ঝুলিতেছে-ও বেয়াকেল 
মুগুরভাজিতেছে I 


বে্নাক্কেল বাহাহুর । পরপ্ত দিন লড়াই শ্যামশঙ্কর বাবাজি এবার 
: '_ টেরটা পাবেন লড়াই কারে, বলে। পে দিন যা” আমার 
+ 2 ১. পাটা হড়কে গেল__-তাও বেটা বেইমানি ক'রে ্যাং চালিয়ে- 
. ছিল-নৈলে_ . 


১০২] আনন্দ মন্দির [ওয় অঙ্ক 
( জঙ্গলার প্রবেশ ) 

(তাহাকে দেখিয় বেয়াক্কেল প্রবল বেগে মুগুর ভীজিতে 
লাগিল।) 

তিডিং। ( তড়াক করিয়। লাফাইয়! বেয়াকেলের সামনে ডাই ) 
হা ভাই বেয়াক্কেল, তোমার ও মুগুরট। ক’মণ ভাই! ' 

বেয়া। দশ মণ! 

তিড়িং। হা ইহা! দশ মণ! শুনলে তো বাবু! তুলতে পার-_ 
উ্ পারবে না, কিন্তু বেয়াকেল বাহাছবর__দেখ কি ক/রছে 
ওকে__যেন একটা বেতের লকড়ি! 

বেয়া। ( মুগুর থামাইয়া) আর. এই যে আমার তিডিং তিড়িং 
ভাই দেখছো_ইনি বড় কম বাহাদুর ভেবো না__বত অসম্ভব 
-রকম ডিগ.বাজী তা” এ সব দিতে পারে। এত বড় ডিগ্‌ 
বাজীবাজ আমাদের দেশে কেউ নেই! 

জ। বটে, আচ্ছা তোমরা কি কর ভাই! 

বেয়া। কুস্তি লড়ি! 

তিড়িং। ডিগবাজী খাই! 

জ। সে তো! বুঝলাম__কিন্ত তোমাদের পেশা কি? কি ক 
খাও। 

তিড়িং। (খাওয়ার প্রক্রিয়া দেখাইয়া ) এমনি করে! 

বেয়া। ও ওই রকম করে থায়, বাদরের স্বভাব কিন! আমি 
খাই,_চৌকোণ! করে আমন পেড়ে বসে, এমনি করে? । 


A> 


ee 2 


ই 


ণ্ম দৃশ্য ] আনন্দ মন্দির [১০৩ 
(খাওয়ার প্রক্রিয়া প্রদর্শন) লেকেন, খাওয়ার কসরৎ যদি 


* ০. কেউ দেখতে চায়_আচ্ছা নিয়ে এসো আধমণ মিঠাই 


এ 


দেখিয়ে দিচ্ছি কেমন করে? খেতে হয়। 


'জ। কিন্ত খাওয়ার পয়সাটা দেয় কে? 


(তিডিং তিড়িং ও বেয়াক্কেল পরস্পরের মুখের দিকে চাহিল ।) 
তিড়িং। তাই তো, আমরা! থাই বটে রোজ, কিন্ত পয়সা তে 


দিনা! 
বেয়া। হু'ঃ_পয়সা দিয়ে খাব কি? আমরা রাণীর হেঁসেলে খাই 
যত যা খুনী থেয়ে আসি! 


জ। তবে অবশ্ত তোমরা রাণীর কোনও কাজ কর ।__ 
তিড়িং। কাজ ?-_অ'যা আমর! কি কেরাণী না মুটে। 
বেয়া । না মিস্ত্রী, না মেথর_ 

তিড়িং। ন! গুরুমশায় না জেলে__ 

ক্কো। মন্ত্রী না মু্দোফরাস 

তিড়িং। যে কাজ ক’রবো তার। 


০ বেয়া। তুমি তো অতি বেয়াদব হে! 


জ। বুঝেছি! এর! মহোঁদরের মাস্তুতো ভাই 
তিডিং। ভুল-_ুল- সার্বভৌম ম’শায় ব্রাহ্মণ আমি ক্ষত্রিয় । 


= বেয়া । আর আমি তুমিহার_ 
তিড়িং। তুমি অতি বেকুব হে--তোমার বাড়ী কোথায়? 


. বেয়া। বাড়ী আর কোথায় হ’বে জঙ্গলপুরী না হয় ফতেজং 


১০৪] আমন্দ মন্দির [ওয় অঙ্ক লম 


নগর-_বেখানে মানুষ নেই-_নৈলে এক নম্বর, আমি জী 
বেয়াক্কেল বাহাদুর আমায় তুমি চেন না! মা 
তিডিং। দুই নম্বর আমাকেও না | 
বেয়া। তিন নম্বর তুমি মনে কর আমার মতন পালোয়ান_ Ah 
তিড়িং। আর আমার মতন ডিগ্বাজীদার,_ | 
বেয়া। কাজ করে’ খায়_ 
তিড়িং। হা কাজ-_বল দেখি_-কাজ করে খায়_ 
বেয়া। পাঁচ নম্বর__ 
জ। বেয়াকেল সিং! 
বে। খবরদার ! বেয়াক্কেল বাহাদুর 
তিড়িং। আর্য! নাম খারাপ? তিড়িং তিড়িং সিং আমার নাম ! 
জ! বেয়াক্কেল বাহাছর আমার উপর রাগ করে অঙ্কের মাথায় . 
"বাড়ি দিও না__তিনের পর চারই হয়, পাঁচ কখনও হয় না। ॥ 
তিড়িং। ভুল, ভুল-__আমাদের হট্টিমাটিম খেলা জাননা বুঝি? ঁ 
তার গুন্তি অমনি__-১, ২, ৩, ৫, ৪৫, ১২ তুমি কিছু. 1 
জান না! ৭২ 
জঙ্গ। আচ্ছা, তিড়িং তিডিং সিং তোমর! যে পরিমাণ খাও তাতে 
বোধ হয় সাধারণ গৃহস্থের দশটির পেট ভরে 
তিড়িং। ফোঃ তুমি-কি ভাবছে। বল দিকিন। দশটি লোকের... + 
খোরাক তো: বেয়াকেল দাদার নস্তি-.আর আমার_-এই 
এক গরাস ! 


| ৫ম দৃগ্ ] আনন্দ মন্দির [১০৫ 


জ। কি সর্বনাশ! ভেবে দেখ দেখি ; চাষারা মাথার ঘাম 

< ০ ০... পায় ফেলে ফসল জন্মায়, কারিগরেরা শরীরের রক্ত জল করে 
রোজগার করে._রাণী তাদের কাছ থেকে অর্থ নিয়ে এসে 

তোমাদের মত অপদার্থ দুটোকে থেতে দেন। তোমাদের 


লজ্জা হয় না। 
তিড়িং। শোন কথা! 


বেয়া। শোন ! 
তিড়িং। তুমি কি বলতে চাও এ রাজ্যে কুস্তীগির থাকবে না । 


ডিগ্বাজ থাকবে না। না বদি থাকতো! আমার বেয়্াকেল দাদা 
তবে কি হ'ত বল দিকিনি? রাণীর হাতের হীরার বাল! তো 
দক্ষিণ দেশের শ্তামশঙ্কর নিয়ে নিয়েছিল আর কি ?. 


জ। সেকি? 
তিডিং। এও জান না 
বেয়া। আরে ছেড়ে দে ছেড়ে দে ওকে কি বোকা! বোঝাচ্ছিল_ 
ও কিই বা জানে? 
» তিড়িং। শোন। দক্ষিণ দেশ থেকে এক ভারী পালোয়ান 
এয়েছে ভার নাম শ্তামপঙ্কর। সে বেটা বিষম পালোয়ান । সে. 
“ এসে রাণীর সভায় সেদিন বল্পে_কে আছে পালোয়ান এ রাজ্যে 


আমি তার সঙ্গে লড়বো ! বেয়াকেণ, দাদা_উঠে তাল ঠুকে 
জিতবে সে এই 


দাড়াতে রাণী তীর হীরার বালা! খুলে বল্লেন, যে 
বালা! পাবে। শ্যামশঙ্কর একবার জিতেছে বটে_- 


১০৬] আনন্দ মন্দির [ও অঙ্ক 


বেয়া। কখনো! না-পা হড়কে পড়ে গেলাম আমি-_ 

তিড়িং। তাও তো বটে, যাই হ’ক ফিরে বারে শ্তামশহ্করের আর 
বাড়ী ফিরতে হচ্ছে না। ওই রাণীরণ সামনেই দাত বের 
করে জন্মের মত পড়ে থাকতে হবে। | 

জ। আচ্ছা ভাই, তোমাদের এমনি ভীবন কি খুব ভাল লাগে? 

উভয়ে । আলবৎ ! 

জ। এমনি অলদ অকর্শণ্য হ’য়ে-_-( দুইজনে জঙ্গলাকে চাপিয়া 
ধরিল ) 

বেয়া। বাবুদাহেব বড় যা? তা ব’লতে আরম্ভ ক’রেছেন_ অলস 
আর অকর্ম্মণ্য কাকে বলে দেখবেন একবার টেরটা পাওয়াচ্ছি। 
€ জঙ্গলার হাত চাপিয়া ধরিল ও জঙ্গল জোর করিয়া 

'-তাহাদিগকে ছিট্‌কাইয়| ফেলিয়া দিল। ) 

জ। এই দেখছি এ রাজ্যের নিয়ম, যে খেটে সম্পদের সৃষ্টি 
কগ্রবে সে পেট ভরে ছুটি খেতে পাবে না, আর এই সর 
মূর্খ অকর্মণ্য শরীরসর্স্থ জীব তাদের কষ্টের অর্জিত সম্পদ 
এমনি করে অপচয় ক+রবে। এ রাজ্যে যে সুখ নেই সে 
আর আশ্চর্য্য কি? : প্রস্থান । 

তিডিং। (খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে উঠিয়। ) বেটা কোমরটা 
একদম ভেঙ্গে দিয়েছে! 

বেয়া । (লাঁফাইয়া উঠিয়া ) কহা গেয়া রে শালা 

তিড়িং। আরে থাম দাদ! থাম। হাড় ক’খানা এবারকার মত 


ও 


ৰং জঠদৃশ্তা] আনন্দ মন্দির - [১০৭ 

বাপের পুণ্যির জোরে টিকে আছে, আর একটা ঝাকানি 
a একেবারে চিত্রগুপ্তের অতিথি হ'তে হবে! আর হুঞ্ধারে 
কাজ নেই। এখন পথ দেখ। হীরের বালার আশা ছাড়! 
শ্তামশঙ্কর ছিল ভাল। এ বেটা যখন এসে জুটেছে তখন 
হীরের বালা তো হীরের বালা রাজ্যি শুদ্ধ লোপাট হানে 
যাবে। জান বাঁচাতে চাও তো লম্বা দেও। 


[ প্রস্থান। 


ষষ্ঠ দৃশ্য 
পথ 
উদাসী-_গীত 
আমার যা কিছু সব আপন ছিল, * 
সকলি কেড়ে, 
ঘর্বাড়ী সব উজাড় করে, 
আন্লে বাহিরে। 
ওগো, দয়াল হরি, তোমার নামে, . 
be ঃ 3 আন্লে বাহিরে । 
আকাশের নীল চন্দ্রাতপে, :. 
০... দক্ষিণ হাওয়ার, আতপ তাপে, 7... 


১০৮] আনন্দ মন্দির [ওয় অঙ্ক 
( ওগে| ) ভবের নৃত্য আসর মাঝে, 
ৃ দিয়েছ ছেড়ে। বাড 
তোমার প্রেমের স্ধাধারে, 
শূন্য হৃদয় গেছে ভরে, 
(ওগো ) কুল নাহি পাই সথসাগরে 
প্রেমের পাথারে। 


( জঙ্গলার প্রবেশ ) 

জঙ্গল । কে তুমি? থামাও তোমার নৃত্যগীত। শুনতে 
পাচ্ছনা সমস্ত পৃথিবী জুড়ে বয়ে যাচ্চে, কি একটা চাপা 
কান্নার স্থর? বুকের ভেতর চেপে বস্‌চে না তোমার, এই | 
জগৎ্জোড়! দুঃখের ব্যথা! তবে তোমার কোথা থেকে 

এ আনন্দ? 
উদ্াী। কেন বাবা? ছঃখ যার আছে তার থাক্‌। তাতে ৃ 
. 


আমার কি? সেসব যে আমি ছেড়ে এসেছি বাবা! আমার রী 
সমস্ত জীবন যে আনন্দরসে ভরপুর ! মানুষের হানি কানা ০8 
ছেলেখেলা বই তো নয় ! 1:23 y ls 
জ। হু ছেলেখেল| বটে! যদি বুঝতে তবে আর একথা বলতে 
না, কি দুঃখে কি ব্যাথায় জর জর হয়ে সব লোক কেঁদে 
মর্ছে তা যদি একটাবার হৃদয়ের ভেতর অনুভব কর্তে, তবে : 
এম্‌নি স্বার্থপরের মত আপনার আনন্দে বিভোর থাকৃতে না! 
উ। বটে? আমি ছুঃখ বুঝিনি, ছুংখকে আমি চিনিনে? তা 
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৬্ঠ দৃণ্ত] আনন্দ মন্দির [১০৯ 
বটে? তবে শৌন। কেদে কেঁদে এ চোখদুটো একদিন 
অন্ধ হবার মত হয়েছিল, ব্যথায় ব্যথায় বুকটা আমার ভেঙ্গে 
গিয়েছিল, ভেবেছিলুম কেঁদেই বুঝি দিন যাবে। কিন্তু হঠাৎ 
একদিন ভগবানের দয়! হল, স্বর্গ থেকে আলোর ছটা আমার 
হৃদয়ে নেমে এল, অন্তর আমার নেচে উঠ্‌লোঁলব ছেড়ে 
আমি বেরিয়ে পড়লাম এই আলোর সন্ধানে-_আমার সমস্ত 
চিত্ত ভরে উঠ্ল__সেই থেকে আমি গেয়ে বেড়াচ্চি। 
ওগো! কুল নাহি সুখপাই সাগরে 
প্রেমের পাথায়ে! 

জ। কিন্ত কোথায় তোমার সে সুখের সাগর? কি আছে 
তোমার, যাতে তোমার এত আনন্দ। কে আছে তোমার 
বার কাছে তুমি এত প্রেম পেয়েছ? NE 

উ। কি আছে? আছে আমার এই অমূল্য সম্পদ, যে আমার 

৬ কিছুই নেই ।০ কিছু নেই তাই ভাবনা নেই, কেউ নেই, তাই 
কারও জন্ত দুঃখ নেই। আছে শুধু আমার প্রেমের সাগর 
নারায়ণ। 

] গান। 
ওগো দে যে মোর সকল হৃদয় ভরি 
fie : অফুরাণ স্ধাধারে, -_ 


১১০] আনন্দ মন্দির [য় অঙ্ক 
সম্পদে মোর ভাণ্ডার ভরি 
চির সুখ সাগরে। 

জ। ও বুঝেছি, তুমি গৃহত্যাগী সংসারের দুঃখ কষ্টের জালায় 
পীড়িত হয়ে মুক্তির পথ ঠিক্‌ করেছ পলায়ন। 

উ। হ্যা বাব পর্বায়ন, সোজান্জী চম্পট! সমস্ত জীবনের 
খেলাপাতি পেছন ফেলে চম্পট ! পালিয়ে এসে বুঝতে 
পেরেছি-যা-ফেলে এসেছি সে সব সুধু মাটির খেল্না যা 
হারিয়েছি তা'কেবল কাটার মালা । 

জ। তুমি পেয়েছকি ? ; 

উ। পেয়েছি কুবেরের সমপদ-_চিরানন্দ । আমি, আর কিছুই 
চাইনে, তাই আমার আর কিছুরই অভাব নেই, তাই আমি 
কুবেরের চেয়েও ধনী ॥ চাইনে, তাই দুঃখ নেই। আমি 
আনন্ধমর। ১ / 

জ। মিথ্যে কথা! আনন তুর্মি পাও নি ঠাকুর! তুমি পেয়েছ 
শৃন্ঠতা, চিত্তের জড়তা ! এমনি করে আপনাকে মুছে ফেলে 
যে আনন্দ তার সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন হচ্ছে মৃত্যু! ও পথ আমার 
নয়! ছুঃখ দেখে কাপুরুষের মত পরাজয় স্বীকার করে, “সব 


ত্যাগ করে.চিত্বকে অসাড় অক্ষম করেই যদি ফেল্লাম তবে - 


মৃত্যুর চেয়ে জীবন ভাল হুল কিসে? 
উ। কিছুই না! কেননা উদাসী যে, সে জানে যে মৃত্যু একটা 


নী 


চেয়ে সব ছেড়ে দিয়ে এই SRE মত থি 
ভোগ করা মন্দ কি? ২২, 


টিং ! ওগো খেলাঘরের, থে খোথিয়ে একটিবার শুধু বেরিযে/ 


05, |! দ্য | ইই : | না. হই দন 
সরল আমার নাষ্‌ অঙ্গন হয়ে থাযিবে। 
না ঠাকুর ও কাপুরুষ ধর্ম আমার্‌ থোমাবে 
*_.চল্লাম, জীবন সংগ্রামে পেছপ!? হব 


১১০ ] আনন্দ মন্দির [ গয় অঙ্ক 
সম্পদে মোর ভাগার ভরি 
ডুবায়ে দিয়েছে আনন্দের বারি 
চির সুখ সাগরে। 

জ। ও বুঝেছি, তুমি গৃহত্যাগী সংসারের দুঃখ কষ্টের জালায় 
পীড়িত হয়ে মুক্তির পথ ঠিক্‌ করেছ পলায়ন। 

উ। হ্যা বাবা পঞ্ায়ন, সোজান্থজী চম্পট! সমস্ত জীবনের 
খেলাপাতি পেছন্‌ ফেলে চম্পট! পালিয়ে এসে বুঝতে 
পেরেছি-যা--ফেলে এসেছি সে সব স্ধু মাটির খেল্না যা 
হারিয়েছি তা'কেবল কীটার মাল৷ । 

জ। তুমি পেয়েছকি? 

উ। পেয়েছি কুবেরের সম্পদ-_চিরানন্দ আমি. আর কিছুই 
চাইনে, তাই/আমার আর কিছুরই অভাব নেই, তাই আমি 
কুবেরের চেয়েও ধনী |; চাইনে, তাই ছুঃখ রং আমি 
আনন্দময় । ২. // : 

জ। মিথ্যে কথা! আনন্দ তুর্মি পাও নি ঠাকুর! তুমি পেয়েছ 
শূন্ঠতা, চিত্তের জড়তা! এমনি করে আপনাকে মুছে ফেলে 
যে আনন্দ তার সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন হচ্ছে মৃত্যু!“ ও পথ আমার 
নয়! ছুঃখ দেখে কাপুরুষের মত পরাজয় স্বীকার করে, "সব 


ত্যাগ করে চিত্তকে অসাড় অক্ষম করেই যদি ফেল্লাম তবে. 


মৃত্যুর চেয়ে জীবন ভাল হল কিসে ?.. 
উ। কিছুই না! কেননা উদাসী যে, সে জানে যে মৃত্যু একটা 


টে? ১ হই তা 
একটা যুদ্ধ করবো! যাতে আমারংন অঙ্গ হ 


না ঠাকুর ও কাপুরুষ, ধর্ম আমার 
:-চল্লাম, জীবন এ পেছগা! হব 
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মায়ার বাধন বিষম বড়, 
কাটান বড় দায়। 
দশ মুখে নে কামড়ে ধরে, 
বিশ হাতে বন্ধন করে, 
পিঠে হাত বুলায়। 


নেশা তায় বড় বিষম হায়, 
কোথা লাগে সেথা ভাঙ্গ ধুতুরায়, 
প্রাণ মন ধন সব ভুলে যায়, 

এ মোহ নেশায়। 


[৩ অঙ্ক 


শা। প্রীতি কি বোঝে? ও তো ভাল বাঁসেনি? যদি ও ভাল 
বাসতো৷ তবে বুঝতে! যে জঙ্গলাকে হারাবার সম্ভাবনা কল্পনা 


করাও কেমন অসম্ভব ! 'জিউকে স্বাধীন করে দেও ! আর সে. 


+ আমার এত সাধের সাজান বাগান ছারখার করে দিক্‌! 


রাজ্য ছারখার করুক, জঙ্গলাঁকে কেড়ে নিয়ে. যাক, আমার 


0 


-কি-কিথা বললে প্ৰীতি? কিছুতেই তো |মন; 
থেকে একে দূর কগ্রতে পারছি নে !__জিউকে মুক্তি দিয়ে 
তাকে ভালবেসে নিজেকে দেওয়ান! করে দিতে হবে 1 এ 
হয় না__হতে পরে না।_-তবু মন যে এরই উপর কেবলি 
ঝুঁকে যাচ্ছে। ওই ফকিরি__সর্বত্যাগী ভিখারীগিরীর একটা 
লোভ আছে; মোহ আছে! কি ভীষণ টান তার! 
কিছুতেই মনটা তার থেকে ফিরাতে পারছি না!_-যদি তাই 
হয় যদি আমি জিউর হাতে আমার যথাপর্বস্ব তুলে দিয়ে 
ফকির হয়ে বেরিয়ে পড়ি_কত বড় ত্যাগ সেটা হবে! 
কি মহান্‌ একটা দৃষ্টান্ত !_-এত বড় ত্যাগ__এর :কি কোনও 
পুরস্কার হবে ন| ভগবানের রাজ্যে ?_-না না, আমি এ 
কথা ভাববে না, ভাবলে পাগল হয়ে যাব।__-আমি ছাড়তে 
০পারবো না। কিছুতেই পারবো না। জিউর জন্তু এক 
ফৌটাও ত্যাগ আমি ক*রতে পারবো না__জিউকে 
ভালবাসতে পারবো না। 


(জঙ্গলার প্রবেশ ) 


| আমি বুঝতে পেরেছি রাণী! 


শা। (চমকাইয়া ) কি বুঝতে পেরেছ রাজা? 


.জ। বুঝতে পেরেছি, তোমার রাজ্যে কোথায় একট! মন্ত ফীক 


৮ 
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আছে__কিসের জন্য তোমার বিপুল শ্রশর্ধ্, অদীম বুদ্ধি, 
অন্তহীন বিদ্যা, কিছুই সার্থক হয়ে উঠতে পারছে না!'. * 
সবই যেন জীর্ণ হয়ে আপনার ভিতর শুকিয়ে যাচ্ছে! 

শা। ওঃ তাই! ত। শুনি কি দে অভাব? 

জ। অভাব রাণী প্রাণের! তুমি রাজ্যে নব জিনিষ ফুটিয়ে 
তুলেছ কিন্তু প্রাণকে টিপে মারছ। তাই, য! কিছু তোমার 
এখানে ফুটে উঠছে সবই হুকুমে ফুটছে, স্বচ্ছন্দ ভাবে প্রাণ 
তার ভিতর ফুটে উঠছে না । প্রাণ নেই তাই আনন্দ নেই। 
লোকে কাজ করছে" দায়ে পড়ে, বেদনায় ভুগে ।_-কাজে 
তাদের আনন্দ নেই, প্রাণ নেই তাই কাজের ভিতর 
কোথাও ভালবাসার, মমতার সম্পর্ক নেই। সকলে কাজ 
করছে__কেন করছে তা” জানে না। একটা প্রকাণ্ড কর্ম্ম- 
শৃঙ্খল তোমার সমস্ত প্রজাকে বেধে, টেনে, দিনের পর দিন : 
খাটিয়ে নিচ্ছে! তাই তোমার রাজ্য আনন্দশৃগ্ত শোভাশৃন্ত 
গ্রীতিশুন্ত ৷ 

শা। তাএর প্রতিকারের জন্ত কি কর! তোমার অভিমত 
রাজা? | 

জ। ‘অতি সোজা এর ' প্রতিকার! তোমার প্রজাদের, ; 
নিজেদের মানুষ. বলে, জ্যান্ত জীব বলে. জানতে দাও + 
তাদের খেটে পেট পুরে খেতে দেও, আর. তাদের স্বাধীনতা! 
দেও! তোমার রাজ্যে যার! সমস্ত রাজ্যকে খাওয়ায় 


২ ৭মদৃস্পু ' , « আনন্দ মন্দির 
তাদের পেটে অন্ন নেই! যারা খেটে তোমার 


* » ০ বিজলীর বাতি জালার, তাদের ঘরে তেলের প্রদীপ জঙ্ল লা 


রাণী, একি কম দুঃখের কথ।? 
এা। কিন্ত ভেবে দেখ, এই সব লোকের আগে অবস্থা কি ছিল। 
যার! বিজলী বাতির কারিগর, তাদের সারাদিন বনে বনে 
ঘুরে শিকার করে, বহুকষ্টে খোরাক জোগাড় ক*রতে হ’ত, 
তাও ভরপেট অর্ধেক দিন হত না। যার! আজ হাজার মণ 
ধান জন্মাচ্ছে, তাঁর! বহুকষ্টে জঙ্গলের মধ্যে সামান্য একটু 
জমী পরিষ্কার করে যা ফদল তুলতো তাতে তাদের তিন 
মাসও চলতো না। সে অতীতের সঙ্গে একবার তুলনা 
করে দেখো। 
জ। কিন্তু তুলে যাচ্ছ রাণী, যে বনে বনে সারাদিন শিকার করে 
কিম্বা! বহু কষ্টে চাষ করে খেতো, সে যা রোজগার করতো _তা 
্‌ নিজেরই জন্য কর্তো। তার ভিতর তে! জমিদার বা মহাজন 
৪. ভাগ বসাত না। আর নিজের কষ্টের ধন বিজলী বাতি:তার 
' পরের ঘরে জালিয়ে যেতে হত না। সে আপন খুসীতে 
কাঞ্জ করতো» নিজের জন্য থাটতো--তাই তার কাজ 
ছিল আনন্দ! আর তোমার রাজ্যে আমি সব জায়গায় 
॥ = ঘুরে দেখেছি, কাজ হয়েছে বোঝ. স্বাধীনতায় যে কি 
আনন্দ তা” তুমি কি বুঝবে রাণী ?-তুমি তো কোনও দিন 
কারও অধীন হয় নি! E 
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'শা। আর তুমিই কি হয়েছ? কি চুপ করে রইলে যে? বল 
তুমি, যতই অপ্রিয় হ’ক সে কথা । তোমার পায়ে পড়ি মন 
খুলে তোমার মনের কথ! বল! তোমার কি দুঃখ প্রিয়তম ! 

জ। না শান্তা! দুঃখ কিছুই নেই। 

শ|। কোন ইচ্ছ। তোমার অপূর্ণ রঃয়েছে? 

জ।; ইচ্ছা! কত ইচ্ছাই তো অপূর্ণ ররেছে রাণী! মানুষ 
জন্মেই অপূর্ণ ইচ্ছার বাহন হ'তে ইচ্ছার অপূর্ণতায়ই বুঝি তার 
সার্থকতা । যদি সেট! আগে বুঝতাম তবে হয় তো৷ জীবনের 
অনেক ভূল করতাম না। ইচ্ছাট। দমন করতে শিখতাম। 

শা। কেন কি ভুল করেছ? কি দুঃখ তোমার মনে আছে? 
বল, বল্‌, আমায় খুলে বল। তোমার সুখের জন্য আমি সবই 

রি ক+রতে পারবো । তোমার মুখ ভার দেখে আমি বাচতে 
পারবো না। 

জ। পারবে রাণী? সব পারবে ?__তুমি__নাঃ_-কেন বৃথা! 
এদব কথা ভেবে কষ্ট পাঁও! আমার কোনও দুঃখ নাই রাণী ! 
তুমি তোমার যথার্থ আমার সেবায় সমর্পণ করেছ, তোমার 
ভালবাসা! দিয়ে আমাকে ধন্য করেছ, আমার আবার দুঃখ কি 
শান্ত! ! (শাস্তাকে আলিঙ্গন করিতে অগ্রসর হইল। ) 

শা। না প্রভু, আজ আর আমাদের ভিতর কোনও মিথ্যার 
আবরণ থাকতে পারে না। অন্তরের সঙ্গে অন্তরের আজ 


পরিপূর্ণ যোগ ক+রতে-হবে। আমাদের পরস্পরের অস্তরতম : 


০৭ ৭ রর. oe I! 


ন্‌ 


& 
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হৃদয়কে সত্য করে’ জানতে হ’বে। বল তুমি আজ আমায় গু 

কি তোমার মন চায়? কি তুমি আমার কাছে চাও। আমার 

বুক যদি ভেঙ্গে বায়ু, তবু বল, এমন ব্যথার ব্যবধান বুকে করে 
আমি বাঁচতে পারবো না। 

জ। (অনেকক্ষণ একুষ্টে শান্তার দিকে চাহিয়া, পরে) না রাণী, 
আমি যা চাইব তা” তুমি পারবে না দিতে । 

শা। পারবো) যত বড়ই হোক সে দান। তুমি বল আমায়। 

জ। গুনতে যদি নিতান্তই চাও রাণী, তবে বলি-_দয়| করে আমায় 
মুক্তি দাও--স্বাধীনতার জন্য আমার মন বড় ছট্ফট্‌ ক'রছে। 

শা। (অনেকক্ষণ নীরব থাকিয়া শেষে) এই বিচার তোমার 
রাজা! আমার এই পুরস্কার? 

জ। না শান্তা, আমি ভুল ব’লেছি। নিজের মন বুঝতে পারি নি 
তাই বলেছি। তুমি ভুলে যাও ও কথ|। আমি মুক্তি চাই না 
রাণী, আমি তোমাকেই চাই। 

শা (দীর্ঘনিঃশ্বাসণ্ফেলিয়া ) না রাজা, আর আমার ভুল হ'বে 

না--তোমার মন আমি বুঝতে পেরেছি! আমি এতদিন 

ভালবাসা দিয়ে কেবল তোমার মনটাকে বাধতেই পেরেছি 
আপন কপ্রতে পারিনি। তাই তুমি আমাকে চাও না! 
আমি তোমার কেউ নই,, কেবল একটা চক্কুলজ্জার বন্ধন মাত্র, 

_ তোমার সমস্ত চিত্ত নিঃশেষে জিউর। 

জ। না রাণী, আমি তোমারই ! (স্বগত ) সত্যিই কি? জিউ !. 


~~ 
. 
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কত দিন তাকে দেখিনি, কিন্তু তার মুখখানি, তার চোখের 


চাহনি, তার দেহের লালা ভঙ্গী রোজই তে| আমার চোখের : 


উপর ভেসে বেড়ায় ! আমি কেবল সময় পাইনে তার কথা 
ভাবতে, তাই সব সময় তার কথা ভাবিনে। শান্ত! সত্যি 
বলেছে, আমার চিত্ত তার কাছেই বিক্রীত হয়ে রয়েছে! 


শ।। আবার মিথ্যা কথা কেন বলছে রাজা? আর তো 


মিথ্যার, কোনও প্রয়োজন নেই! আমি তোমাকে বাধবো 
বলে এখানে আনিনি, তোমায় রাজা করবো বলে এনেছি। 
ব্যথা দিতে তোমায় কোনও দিন চাইনি, তোমাকে সখী 
করাই আমার চিরদিনের সাধনা । আমার অদৃষ্ট দোষে আমার 
ফুলের মাল! তোমার পায়ের বেড়ী হয়ে বিধছে! অমি যতই 
তোমার সুখের আয়োজন করছি ততই কেবল তোমায় বাথ 


 দিচ্ছি। আর ব্যথা দিব না প্রিয়তম ! তোমার ইচ্ছাই জরী 


প্র। 
শা 


হবে, তুমি মুক্ত, আমি তোমাকে তোমার জিউর হাতে 
ফিরে দেব! 


(প্রহরীর প্রবেশ) 


কিরে? কি হ’য়েছে, তোর মুখ যে একদম সাদা! হয়ে গেছে! 
তোর বন্দী কি ম’রেছে নাকি fs 

না রাণী? ১ 

না তবে কি? 
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j প্র। মহারাজের সামনে _ 
*৬০্ভ অমিরসামিলে ও বসতে সঙ্কোচ করছে । আমি এখন 
একটু সরে যাই ৷. { 
-_ -শা। আচ্ছ| এসো) কিন্তু আর মুখ ভার করে| না রাজ তোমার 
hl ইচ্ছা পূর্ণ হ’বে। 
[ জঙ্গলার প্রস্থান 
কি হঃয়েছে বল। 
গ্রা। আজ্ঞে, বন্দিনীকে বাতা সামনে দিয়ে পাচ দিন হ’ল অনাহারে 
বসিয়ে রাখা হ’য়েছিল একট। শৃন্ত ঘরে-_মাঝে মাঝে নানারকম 
সুখান্ত তাকে দেখিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল! কিছুতেই বাগ 
‘মানে না দেখে, সদর দরজা একদম অন্ধকার করে সুধু ওপরের 
একটা জানালা খুলে রাখা হ'য়েছিল। তিন দিন পর আজ 
ঘর খুলে দেখি দে পালিয়েছে। উপরের জানালার গরাদে 
ভেঙ্গে পাণিয়েছে। সে কোথায় গেছে তার কোনও সন্ধান 
= পাওয়া যাচ্ছেলা। 
শা।:(বিশ্বরার্ত যন্ত্ৰ লইয়া পরীক্ষা) ই! আচ্ছা তুমি যাও, 
মেনাপতিকে পাঠিয়ে দেও । 
2 [ প্রহরীর প্রস্থান 
$ ( দেনোপতির প্রবেশ 295 
1. প্েনা। রানী, আমি আপনার কাছে গুরুতর সংবাদ নিয়ে আসছি, 
নগরে ভীষণ বিদ্রোহ মাথা তুলেছে। 


নে 
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শা। সৈ কথা আমি এখন জানতে পেরেছি। সেনাপতির বোধ 


হয় সে সংবাদ আগেই জান! ও জানান উচিত ছিল। জান » 


তুমি কি এ বিদ্রোহের হেতু ? 


সেনা। সমস্ত শ্রমজীবি বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে, শ্রমিকের বেতন. 


বেশী চায়, কাজ কম ক’রতে চায় ; চাষীর! বলে জমীদারকে 
খাজনা দেবে না, মহাজনকে ধার শোধ দেবে না। সবাই 
বলছে যে আমরা থেটে মরবো, আর স্থথ ক'রবে তারাই 
যারা এক ফোট! পরিশ্রম করবে না, সে হবে না। 

শা। হা! তাদের একথা শেখালে কে ? 

সেনা। গুনতে পেলাম, কয়েকদিন হয় একজন পরদেশী এসে 
এদের ঘরে ঘরে গিয়ে এই সব কথা শিখিয়ে গেছে । 

শা। তা হ'তে পারে কিন্ত সে পরদেশী এ বিদ্রোহের নেতা 

? নয়, এ বিদ্রোহ চালাচ্ছে কে? নেতা কে, সে সংবাদ জান? 

সেনা। আজ্ঞে সে সংবাদ পাইনি, তবে মহোদর সার্বভৌম ঠাকুর 
অনেকদিন থেকে রাণীর বিরুদ্ধে লোককে উত্তেজিত ক/রছেঁঃ 
সেই সম্ভবতঃ-_ 

শা। তুমি লোক চেন না সেনাপতি! মহোদর সার্বভৌম আমায় 
গালিগালাজ ক*রতে পারে, কিন্তু বিদ্রোহ করা তার কর্ম নয়। 


এর নেত্রী একজন স্ত্রীলোক ! এ সেই, যে আমার উত্তর রঃ 


প্রাকার ধ্বংস করে দিয়েছিল, প্রাসাদে আগুন জানিয়ে 
দিয়েছিল আরও রাজ্যের অনেক অনিষ্ট করেছে । তিন দিন 


ee «a 


১.» 
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হ’ল সেই নারী আমার কয়েদখান! থেকে পানিয়েছে। দেই 
, এ উৎপাতের স্থষ্টি করেছে। 
সেনা। ওঃ সে তো,অতি ভয়ানক নারী ! 
_শ। হাতে পারে ভয়ানক! কিন্তু প্রশাস্তপুরের সেনাপতির 
তাতে ভয় পেলে চলবে না। তুমি যাও বিদ্রোহ দমন করে 
নেই নারীকে অক্ষত দেহে আমার কাছে উপস্থিত করে’ দেবে 


আজই ৷ . [ সেনাপতির প্রস্থান । 
॥ (গ্রীতার প্রবেশ ) 

গ্রী। আবার এ কি হিংসার অভিযান রাণী? যুদ্ধের আয়োজন 
কেন? 


শ]। বিদ্রোহী দমনে | নগরে ভীষণ বিদ্রোহ হ’য়েছে। সমস্ত 
শ্মজীবি ক্ষেপে উঠেছে। সে যাক। শোন প্রীতি, তোর 
কথাই ঠিক! আমি ভুল করেছি। 4 

গ্রী। - বড় একটা ভুল কথা বলা আমার অভ্যাস প্লেই।* কিন্ত 

* উপস্থিত কোন কথার সম্বন্ধে এ আবিষ্কার করলে ত!’ বুঝতে 
পারছি না। 

শা। হিংসা করে আমি জিউকে দমন করতে পারবো না, আর 
, জিউকে হিংসা করে রাজাকে আমার আপনার করতে পারব 
না! একথা আমি আজ আবিষ্কার করেছি 

জী। সুখের কথা ! এখন কি ক’রবে স্থির করেছ? : 

শা। করবো? কি জানি কি ক/রবো। আগে তোর কথা 
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শুনিনি, তখন সময় ছিল। তখন যা” করবো ঠিক করেছি 
তা” করতে পারবে কিনা কে জানে ? 
প্রী। কি করবে ঠিক করেছিলে । 
শা ঠিক করেছিলাম রাজ্যন্দ্ধ রাজাকে জিউর হাতে সমর্পণ 
করে ফকীর হয়ে তোর হাত ধরে বেরিয়ে পড়বে! ! 
শ্রী। ধন্য রাণী ধন্য ! তবে আর বিলম্ব কেন চল! 
শা। সে হ’ল না ভাই! যখন স্থির করলাম ঠিক তখনি খবর 
পেলাম যে জিউ বন্দীশালা থেকে পালিয়েছে । এখন তাকে 
ধরতে পারবে! কিনা কে জানে? 
প্রী। ধরতে পারবে? আবার ধরবে কেন? তুমি তে। আর 
তা’কে বাধতে চাও না, তবে ধরবার কি দরকার । 
শা। যে স্বাধীনতা সে চুরী করে নিয়েছে সেইটা আমি তাকে 
দান ক’রতে চাই, আর তার সঙ্গে দান ক’রতে চাই আমার 
বথাসর্বষ ! 
গ্রী। রাণী তোমার ও অভিমানটা কি এখনো ছাড়তে পারবে 
না! ঘেটা তুমি তাকে দান ক*রতে চাও সেটা সে আপনি 
পেরেছে, এইটা যে সহ করতে পারছো না৷ তার কারণ এই, 
যে তোমার যে দয়া বা দানের ইচ্ছা! সেটা সে জানতে পারছে 
না। অৰ্থাৎ দেওয়ার ইচ্ছাটার চাইতে সেই ত প্রচার . 
রা চেষ্টাটাই তোমার বেশী । 
আমার সব কথ। আর সব কাজ উল্টো: করে র দেখে তার 
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একটা কদর্থ বের কর! তোর স্বভাব। আমি যে তাকে 
ভালবেনে দান করলাম সেট! তাকে জানাতে কে না চায় বল? 
তা ছাড়া দানটা, তো সম্পূর্ণ হ’ল না। রাজাকে তে| তার 
‘হাতে দিতে পাঁরিনি। 
প্রী। নে আর শক্ত কি? রাজাকেও মুক্তি দেও। প্রাণের টান 
"বদি তাদের থাকে তবে তার! আপনি গিয়ে এক সঙ্গে জুটবে_ 
J আর প্রাণের টান যদি না থাকে তবে এ দান তে বন্ধনেরই 
| নামান্তর হ’বে। Kk 
| শা। তোর সঙ্গে কোনও দিনই আমার মতের মিল হ’বে না। 
তুই আমার দিকটা কিছুতেই বুঝবি না। থালি উল্টো 
' দিকটাই বুঝবি। তবু বিধাতা আমার এমনি বাদী যে শেষ 
পর্য্যন্ত তোর কথাটাই আগাগোড়া সত্যি হ’য়ে যাচ্ছে। কেবল 
ঘটনাচক্রে এমনি হচ্ছে কিন্ত বাহাদুরীট। ষোল আনা তোর 
হচ্ছে। তা হোক! তোর কথাই আর্মি শুনবো । 
সত্যিতো আঁমার সর্বস্ব আমি বিলিয়ে দিয়ে বঃসেছি-_-দেওয়ানা 
ফকির হতে বসেছি, লোকে আমাকে কেমন বুঝণো তাতে 
| আমার কি এসে: যায়! বুঝুক লোকে ভুল, আমি তোর 
| * কথাই শুনবো, এখন কি ক’রবো বল্‌ । 
> প্রী। জিউকে বাধবার নদি কোনও উদ্যোগ করে থাক তবে সে 
| সব বন্ধ কর। সে গেছে মুক্তি পেয়েছে তা'কে মুক্ত থাকতে 


| 
| 2 দেও। 
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শা। সুধু তে! তাকে বীধ| নয় গ্রীতি এ বে রাজ্য রক্ষার ব্যাপার ! 
সে বেরিয়ে গিয়ে এক নতুন বুদ্ধি বের ক’রেছে আমায় হিংসা 
ক’র্বার। সমস্ত প্রজাদের সে ক্ষেপিয়ে বিদ্রোহী ক'রেছে। 
তাদের তো দমন ক’রতে হ’বে-ঁ-রাজ্য রক্ষা তো করতে 
হবে। 


( জঙ্গলার প্রবেশ ) 


জ। এসব কি ব্যাপার রাণী! প্রজার! বিদ্রোহী হয়েছে বলে 
তাদের দমন করতে তোমার সৈন্ পাঠিয়েছো। রক্তে যে 
রাজপথ ভেসে গেল রাণী! 

শা। কি করবো রাজ! ? বিদ্রোহ তে! দমন করতে হবে। 

জ। বিদ্রোহ কিসের রাণী? প্রজার! চায়কি? তারা বাচতে 
চায়। পরিমিত পরিশ্রম করে উপযুক্ত অন্নপান পেয়ে বেঁচে 
থাকতে টায়। অলস অকর্মণা কতকগুলো লোক যে আমিকদের 
রক্ত দিয়ে কেনা সম্পদ কেড়ে নিয়ে বিলার্সে“অপব্যয় ক’রবে, 
সেইটা তার! বারণ ক’রতে চায় !. এ অধিকার. যদি তাদের 
না দেবে রাণী তবে তোমার রাজা গড়বে কাকে নিয়ে ? 
ওদের প্রাণ যে এর! সব রোজ রোজ শুষে নিচ্ছে। 

শা। রাজা, রাজ্য আর. আমার নয়, তোমার! তুমি বা চাইবে 
তাই হবে ।. সেনাপতিকে ডেকে আদেশ দাও কি ক’রতে 
হবে। ক্রি ক’রলে বিদ্রোহ দমন হ’বে ব’লে দেও । 


be) 
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জ। এ বিদ্ৰোহ দমন করতে হ’বে না রাণী, একে আগ বাড়িয়ে 
আলিঙ্গন করে নিতে হবে। এ তো £বিদ্রোহ নয় রাণী, এ 
যে মৃত্যুর বিরুদ্ধে গ্রাণের অভিযান । তোমার সৈন্য ফিরিয়ে 

. নেও রাণী, চল তুমি আমি গিয়ে এ বিদ্রোহকে অভিনন্দন 
,করে আনি। 

শ। (ছ্াবার্ত। যন্ত্ৰ লইয়া) সেনাপতি যুদ্ধে ক্ষান্ত দিয়ে তোমার 
সৈন্য নিয়ে সরে এস, রাজা ও আমি নিজে যাচ্ছি।_চল রাজ! 
আমি প্রস্তত। 


জ। চল। 
শ্‌। (জনাস্তিকে ) প্রীতি তুইও চল। আমি আমার সর্বস্ব বলি 


দিতে যাচ্ছি প্রীতি, তুই সঙ্গে চল। যদি দুর্বল. হৃদয় সাহস 
হারায়, তবে সাহস দিস, বুক যদি ‘ভেঙ্গে যায় তোর বাহুতে 
আশ্রয় দিস--চল ভাই । 

জ। শাস্তা তুম কাতর হচ্ছ? কাজ নেই রাণী! তুমি যেমন 
ক*রতে চাঁও তাই কর। আমি কি বুঝি বল। তুমি দুঃখ 
করে! না রাণী। 


শা। না রাজা, চল। . 
+ [সকলের প্রস্থান। 


অক্টম দৃশ্য 
পথ 


এক দিক হইতে শান্তা, গ্রীতা ও জঙ্গল! ও অপর দিক হইতে 
কর্ম্মদেবীর প্রবেশ 


কম্ম। এ কি? রাজা! রাণী! নিরন্তর ওদিকে কোথায়? 
আর এক পাও এগিয়ো না তোমরা । বিদ্রোহীর! ভীষণ ক্ষেপে 
গেছে; সেনাপতি সরে আসতেই তারা মনে করেছে বুঝি 
আমরা পরাজিত হয়ে ফিরছি! সেই থেকে তার! বে বীভৎস 
কাগুকারখানা আরম্ভ করে দিয়েছে তা’ বলবার নয় । ওখানে 
তোমরা যেতে পারবে ন।॥ 

জ। আমি যাব, আমি তাদের শান্ত করবো । 

কর্ম্ম। পারবে না রাজা! তাদের নিজেদের নেতাদের কথাই 
শুনছে না। ওদেরই দলের. এক বুড়ো বলছিল তাদের 
থামতে, তাকে দেখতে দেখতে টুকৃরো টুক্রে! করে তার 
দেহের উপর তারা নাচতে লাগলো। নিরন্তর হয়ে তুমি একা” 
ওখানে যেয়ে! না রাজা। 

। তুমি জান ন! কৰ্ম্মদেবী, ওরা আমকে চিনবে আর কথা * 

"ওরা গুনবে_ . 

কর্ম্ম। ওরা কারু কথা. শুনবে না | ওদের মধ্যে রাক্ষপীর . 


৮ম ষ্ঠ ] আনন্দ মন্দির [ ১২৭ 


অবতার একট! মেয়ে মানুষ. আছে; সেই কেবল আগুনের 


* = হলকার মত চারিদিকে ছুটোছুটি ক’রছে-_সে যা ব’লছে তাই 


শা। 


. 


জ। 


সে। 


তারা শুনছে অঃর কারও কথা! শুনবে না। 
ও কি! ও আগুন কিসের, আমাদের বড় গোলায়_ 
কর্ম্মদেবী শিগ্গির যাও, আগুন নেবাও। 
[ কর্ণদেবীর ছুটয়! প্রস্থান। 
ওই গোল! পুড়ে গেল বাজাপ্রদ্ধ লোক প্রায় অনাহারে মরে 
যাবে। তুমি না বলছিলে রাজা ওরা বেঁচে থাকতে চায়? 
খেয়ে পরে থাকতে চায় ?__-তাই বুঝি সব খোরাক পুড়িয়ে 
দিচ্ছে! | 
আমি কিছুই বুঝছি নে রাণী! এর! কি পাগল হয়ে 
গেছে? এদের বুদ্ধিগ্ুদ্ধি কি লোপ পেয়েছে__তুমি থাক 


আমি ওদের মধ্যে গিয়ে দেখি কি হয়েছে। 
(প্ৰস্থানোদ্যোগ ) 


(সেনাপতির প্রবেশ) 
যাবেন না মহারাজ ! রাণীর আদেশে আমি সৈন্য নিয়ে 
সরে গিয়েছি। তার পর থেকে এই বীভৎস কাও আরম্ভ 
হ’য়েছে। আমার সৈন্য এসব নিবারণ. ক*রবার ক্ষমতা 
সত্বেও কেবল নীরবে্দাড়িয়ে তাদের সামনে এই সব অত্যাচার 
দেখছে। রাজ। আদেশ দিন, রাণী. আদেশ দিন, আমি 


অগ্রসর হই! 


১২৮] আনন্দ মন্দির [৩য় অঙ্ক 
জ। নানা সেনাপতি থাক । আমি বাই দেখি। 


সে। লে হবে না মহারাজ! আমি কিছুতেই আপনাকে যেতে 7 


দিতে পারি না। _ ৪ 

জ। রাণী তুমি না আমাকে স্বাধীনতা দিয়েছিলে 

| সেনাপতি ক্ষান্ত হও, রাজাকে যেতে দাও । এ 

সে। কোথায় যেতে দেব রাণী ! মৃত্যুর মুখে কে আঁমি তোমার 
কথায়ও যেতে দেব না। ' 

া। উনি গেলে প্রজার! শান্ত হবে। 

সে। না। আচ্ছা যদি যান, তবে আমি একট! বিদ্যুদ্িক্ষেপক 
নিয়ে সঙ্গে যাব। 

জ। না তোমাকে আমি সঙ্গে যেতে দেব না। 

দে। রাজা» আমি বিদ্রোহী! আমি রাজ! ও রাণী কারও আজ্ঞা 
শুনবে! না, আমি নিজের ইচ্ছায় সঙ্গে যাব। 


জ। আচ্ছা এস । k ৪১০ 
[ জঙ্গলা ও সেনাপতির প্রস্থান । 
শা। আগুন নেভাবার তো কোনও ব্যবস্থাই দেখছি ন! প্রীতি, 
কর্মদেবী কি ঘুমুচ্ছে? এ 
ও ( কৰ্ম্মদেবীর প্রবেশ্ট ) 


কর্ম্ম। পারলাম না রাণী, পারবো না। তুমি আমার সঙ্গে সৈস্ত 
নেবার হুকুম দাও। সে), 


৮ম দৃশ্ত ] আননা মন্দির = [১২৯ 


শা। পারলে না? কর্মনদেবীর মুখে একথা নূতন! কি হ’ল? 
কেন পারলে না ? 
বির্শা। মন্ত্রীরা সবাই বিদ্রোহীর দলে। তার! নির্ববাপ-ন্ত্রগুণি সব 
অবর্ম্মণ্য ক/রে.রেখে গেছে। আমি আর বিজলী আমার নূতন 
যন্ত্র বের করে নিয়ে যেতে, সামনে তিন চার হাজার বিদ্রোহী 
আমাদের পথ আগলে দাড়াল । বিদ্যুৎগ্রক্ষেপ যন্ত্র দিয়ে আত্ম- 
রক্ষা করেছি, কেউ অগ্রনর হতে বা অনিষ্ট করতে পারে নি। 
কিন্তু যদি তাদের জোর করে ন! তাড়িয়ে দেওয়া যায়, তবে 
গোলার কাছে যাওয়া অসম্ভব । 
শা । চল, আমিই যাব। 
[ সকলের প্রস্থান 
(জিউর প্রবেশ ) 
জি। বাঃ বাঃ কি আনন ! কিন্ত ফুত্তি! কেয়! রোশনাই ?_ 
মরণ এখানে তাখৈ তাখৈ করে নাচছে। রক্ত আজ ঢেউয়ে 
* ঢেউয়ে কয়ে চ্সছে। পুড়ছে, পুড়ছে, শান্তার সাধের পুরী 
আজ পুড়ছে! আরও পুড়বে-_এ আগুনে সব পুড়বে_ 
জঙ্গল! পুড়বে, শান্তা পুড়বে__সবাই পুড়ে ছারখার হরে যাবে। 
. _আর তাদের মব দেহের ছাইয়ের উপর আমি ধেই ধেই করে 
নৃত্য করবো! কেমন শাস্তা ঠাকরুণ! আমাকে পিষে 
মরণের একবার সে মাগীকে আর জঙ্গলাকে দেখতে 
পেতাম! - 


po) 
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(বিদ্রোহী দলের প্রবেশ) 
১বি। জন্নমা! রাজা এসেছে বলছে আমাদের সঙ্গে কথা 
কইতে চায় । আমরা যাব কি? 
জি। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ__রাজা !__যাবি নে? রাজা ডেকেছে 
বাবিনে? যা’। ভারি ভারি লাঠি, বল্লম নিয়ে যা। কথা 
বলতে ধিবিনে ; সটান মার লাগাবি_আর,--যে তার মাথাটা 
আনবি তাকে আমি আমার মাথার থেকে এ পালকটা বকশীন 


দেব! যা [ বিদ্রোহীদের প্রস্থান 
) জি। যাই না আমিও যাই! আমি গিয়ে একবার সেই 
(একজন বিদ্রোহীর পুনঃ প্রবেশ ) 


বি। রাজ৷ নয় মা, সে সেই পরদেশী যে আমাদের সব শিখিয়ে- 
ছিল। মানে, সেই রাজা--রাজাই এনেছিল পরদেশী সেজে 
_তার কথা শুনবো না মা? ৃ 

জি। কি শিখিয়েছে সে পরদেশী! সব ভুল শিথিয়েছে__যা তুই 
রাজার মাথা নিয়ে আর , নৈলে আমি তোঁংদর শাপ দিয়ে চলে | 
যাব 

বি। নামা এই চললাম! [প্রস্থান 

জি। ওই যে শান্তা সুন্দরী চ'লেছেন!_-ও কি! ও কি ফিকির 
করলে? সবাই উড়ে চল্লে যে আগুনের মাঝখানে। আরে! ] 
আগুন যে+নেতাতে লেগেছে! গেল যে, আরে মার, মার ' 
মার হতভাগারা__মার__ টি প্রস্থান 


"৮ম ১৯২ আন্ত a GEE [ ১৩১ 
(জঙ্গলা, সেনাপতি ও পশ্চাং বিদ্রোহীদের প্রবেশ । ) 
সেনাপতি বিদ্যাতপ্রক্ষেপ যন্তরন্থার) বিদ্বোহীদিগকে নাইয়া 
> দিল ও বিষবাষ্প দিয়া! সকলকে অজ্ঞান করিয়! ফেলিল। 
তার পর জঙ্গলার কীছে গেল। 
. মেন! । , মহারাজের কি বেণী চোট লেগেছে ! 
জ। হী সেনাপতি, আমি আর রথ! কইতে পারছি না। 
সেনাপতি, ওরা আমায় মারলে কেন ?_ 
সে। সে কথা ভেবে কষ্ট করবেন না মহারাজ! এখন কথা 
কইবেন না। (রাজার মুর্ছ!। সেনাপতি বাশী বাজাইল ) 
(দেবার ও সহচরীর প্রবেশ ) 
সেনা! সেবা, মহারাজ অজ্ঞান হ'য়ে পড়েছেন, তুমি একে নিয়ে 
গিয়ে গুশ্রয| কর, আমি রাণীকে সংবাদ দেই! 
(সেবা ও সহচরীগণ রাজাকে লইয়া গেল) 
সেনা । ধন্য, ওই অনদ্ভুতকর্ম্মা নারী! যে কাজ কেউ পারে ন! 
“ত!” সমাধা করেন্স রাণী শান্তা! বিনা যুদ্ধে, বিনা রক্তপাতে, 
বিন! অক্তরপ্রয়োগে বড় গোলার আগুন নিতে গেছে। বিজয়িনী 
রাণী বড় আনন্দে ফিরছেন !-__না! জানি রাজার সংবাদ শুনে 
কি ব্যথিত হবেন। যাই বলিগে। এখন ওঁর কাছে হুকুম 
নিতে হবে। [প্রস্থান 
( জিউ ও একদল বিদ্রোহীর প্রবেশ ) 
জি। - আচ্ছা বড় গোলার আগুন 'নিভিয়েছে তে! কি হ’য়েছে 


1 
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তোরা এইবার দশ দল হয়ে দশ দিকে বা। রাজবাড়ী, আরও 
দশ বারোটা জায়গায় এক সঙ্গে আগুন জালিয়ে দে! দেখি , 
কেমন করে নেভান, চাদ ! 


১ বি। তা” হ'লে যে আমাদের যথাসৰ্বস্ব গুড়ে যাবে! । 
জি। যা’ক না পুড়ে! তবু রাজা তো তোদের হ’বে। 
২বি। রাজ্যের আর থাকবে কি? 7 


জি। বন জল পাহাড়-_যাই থাক, রাজ্য তো তোদের হ’বে। 

১ বি। সে সুখের চেয়ে যে স্বস্তি ছিল ভাল। 

জি। বটে রে! তবেয৷! আমি তোদের শাপ দিয়ে 

২বি। দোহাই মা, তোমার হুকুমই শুনবো চল্রে ভাই _ 

জি। হা ভাল, রাজার কি ক’রলি? এই যে সব ধূরঙ্করেরা 
ঘুমিয়ে রঃয়েছেন। 

৩ বি। রাজাকে মেরেছে কিন্তু সেনাপতি তার দেহটা নিয়ে গেছে । 

জি। এক!? খুব মরদের বাচ্চাতো তোরা ! 

৩বি। আচ্ছা দেখে নেবে! ঠাঁকরুণ, তুমিই কত বড় মরদের 
বেটী। এইবার রাণী শান্তা সব ৈন্য সব যন্ত্রপাতি নিযে 
বেরিয়েছেন। ওই দেখ দৈন্ের! ছুটেছে। এখন লড় কত | 
লড়বে। আমি বাড়ী চল্লাম । ১: [প্রস্থান । 

জি। আসছে শান্তা ? এইবার বুঝে নেব তাকে হা গো রাণী 
তুমি না আমায় বাত পেধাবে |. এইবার একবার ধরবো তো 

et Ue 


] 
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(শান্ত! সেনাপতি ও সৈন্তদল প্রবেশ করিয়া! বিষবাল্পে 
চা সকলকে অচেতন করিয়া ফেলিল ) 
জি। (কষ্টে নিঃশ্বান" লইয়|) মারলে! যাদু করে মারলে__ 
তোর কিছুই করতে পারলাম না শান্তা! 
- (অজ্ঞান হইয়!| পড়িল। ) 
আ|। দেনাপতি, সমস্ত বিদ্রোহীর দমন হ’য়েছে। এখন যারা 
অজ্ঞান হয়ে পড়েছে তাদের নিজ নিজ বাড়ীতে রেখে এসো। 
কারও কোনও অনিষ্ট ন! হয় । গোলাদারকে বলে দাও স্বার . | 
বাড়ী বাড়ী খোজ করে প্রত্যেকের জন্তু যথেষ্ট খাবার জোগাতে। 
আর এ বিদ্রোহের জন্ত কাউকে কোনও শাস্তি দেওয়া হবে না 
প্রচার করে দেও। 


সেনা । আর এই নারী? 
শা। ওঃ জিউ! ওকে প্রাসাদে আমার ঘরে পাঠিয়ে দেও। 


7 
শাস্তার ঘর 
: শান্ত! ও শয্যায় জঙ্গল! 
জঙ্গলা।, (স্বপ্নাবেশে) বলিহারি মোর জিউ! * * * 
কাছে আয় না। = ** * জিউ1. 
শা। (অশ্রপুর্ণ_লোচনে ) কি ভালই -বেসেছিলি জিউ তাই 
তোর নারীজন্ম এমন পরিপূর্ণরূপে সার্থক হ’য়ে গেছে] যদি 


চি. 
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প্রীতির কথা! শুনতাম, যদি তোকে গুরু করে প্রেমের উপদেশ 
নিতাম, তবে হয় তো আমারও জীবন তোর মতই সণ 
হ'তে পারতো । 
জঙ্গলা। ( জাগিয়! উঠিয়া তাড়াতাড়ি শান্তার হাত ধরিল, Fi পর 
হাত ছাড়িয়। ) ওঃ শান্তা! 
শ। হা অভাগিনী শান্তা! কিন্ত দুঃখ করে! না প্রভু, শান্ত! 
আর তোমার জীবনের বোঝা হ'য়ে থাকবে না। 
জ৷। ছিশাস্তা, অমন কথা বলো! না। আমি বুদ্ধিহীন, তাই 
না বুঝে কখন কি বলি তা’ মনে করে কষ্ট পেয়ে না। 
তুমি আমায় এত দিয়েছ, এত ভালবেসেছ, তবু তোমার বোঝা 
ভাববো, এত বড় পাপিষ্ঠ আমি নই । 
শা। আচ্ছা সে কথা থাক। তুমি কেমন আছ? আজ দশ দিন 
তে| তোমার ঘুমের ভিতর কেটেছে, এখন কেমন আছ! 
জ। এ কথা কেন জিজ্ঞাসা ক’রছে|?, আমার কি অস্থথ 
করেছিল? 
শা। না, তুমি যে বিদ্রোহীদিগের আঘাতে অচেতন হয়ে পড়েছিলে 
তা মনে নেই? * 
-জ। হা মনে পড়েছে বটে--মে কি দশ দিন হ’য়ে গেছে। 
শা। ই! 'ভিষকরাজ তোমাকে একটা ওষুধ দিয়ে দশ দিনের 
' জন্ত ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছিলেন। আজ তোমার ঘুম ভালো । 
জ। আশ্চর্য্য ওষুধ ভিষকের । আমার শরীরে এক ফৌটাও 
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গ্লানি নেই। কিন্তু শান্তা, বলতে পার কি তার আমায় 
* = মারলে কেন? 7 ৰা 
-  শা। সে কথা ভেবে না রাজা! এই পৃথিবীর নিয়ম। যেখানে 
তুমি ভালবাস, সেখানে পাবে প্রত্যাখ্যান, যেখানে উপকার 
করবে সেখানে পাবে অরুতজ্ঞতা। এই ব্যথা মানবের 
আজন্মের সাথী! 
জ। তারা৷ আমায় চিনতে পেরেছিল ।__শুনতে পেলাম একজন 
বল্লে_এযে সেই পরদেশী! কিন্তু তারা আমায় কথা বলতে 
J দিলে না। লাঠি নিয়ে তেড়ে এলো! এমন কেন হল, 
ওর! তো মোটেই হিংস্র ছিল না। 
শা। যা’ক সে সব কথা ভেবে আর কাজ নেই। 
জ। বিদ্রোহীদেরকি করেছ? 
শা। বিদ্রোহ সে দিন বিনারক্পাতে দমন করে সবাইকে বাড়ী 
, পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। তার পর দিন সবাই এসে ক্ষম! প্রার্থনা 
" করে” গেছে? আমি বলেছি যে তোমার হুকুম এই যে তাঁদের 
সব দাবী মঞ্জুর হবে। কেমন করে কি. করা হবে সে তোমার 
| আরোগ্যের জনতে সুলতবী রায়েছে। 
1. জ বড় সুখী হলাম শান্তা! রি 
শা এখন তুমি কিছু খাও, দশ. দিন সামান্যই খাওয়া হয়েছে 
_ তৃপ্তি খাবার দে। 1275: 


দশম দৃশ্য 
শাস্তার প্রাসাদে জিউ ও প্রীত 


শ্রী। কি ভাবছে ভাই? 

জি। ভাবছি তোমরা কেমন করে এমন পার? আমি তোমাদের 
কি না অনিষ্ট করেছি ! কি সর্বনাশ যে আমি ক*রতে ব’সে- 
ছিলাম তা ভাবতেও এখন গায় কীটা দিয়ে ওঠে! তবু তোমরা 
আমাকে ভালবাসছ ! 

গ্রী। কেন ভালবামা এত কি শক্ত? আমার তো কোনও দিনই 
তোমাকে ভালবাসতে একটুও কষ্ট হয় নি? তোমার কি 
আমায়, ভালবাসতে খুব বেশী কষ্ট হচ্ছে? 

জি। না, কিন্ত আমি আশ্চধ্য হচ্ছি, কেমন ক'রে আমি তা” 
পারছি। তুমি যে কি যাদু জান তা” জানি না, তুমি আমার 
অন্তর থেকে ভালবাসা টেনে বের কর»ছো! a } 

প্রী। আমার নামে এমন একটা অভিযোগ করা কি ভাল হচ্ছ 
ভাই। তোমার ভালবাসায় বোধ হয় কেবল একজনেরই 
একচেটে অধিকার! তার মধ্যে আমি একে বাটপাছি ব করে 
নিচ্ছি! এই বলতে চাও! . 


-জি। তোমাদের সঙ্গে কথায় পারবো এমন সাধ্য কি আমার। - 


_. আমি জঙ্গলের জীব সাদা নিদে কথাই কেবল জানি, জানি 
যে আমি তোমাকে ভালবাসি ! 
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গ্রী। আর রাণীকে? 
জি । রাণীকে আমি শ্রদ্ধা করি। আমি তার কত বড় সর্বনাশ 


করতে চেষ্টা করেছিলাম । তবু তিনি আমাকে এত যত্ন 
ক'রছেন_এ আশ্চর্য্য ! 
প্ৰী।, এ কিছুই হ’ল ন। ভাই! তাকে ভাল বামতে পার না কি? 
জি। না ভাই, দোষ আমার, স্বীকার করি, কিন্তু তাকে আমি 


ভালবামতে পারি না। 
(শান্তার প্রবেশ ) 


শা। জিউ, আমার ক্ষমা কর। 

জি। ক্ষমা! একি কথা রাণী ? আমার কাছে তুমি ক্ষমা চাইছ? 

শ। হু ভাই ক্ষমাই চাইছি! আমি তোর বড় অনিষ্ট ক’রেছি। 
কিন্ত বিশ্বা কর ভাই আমি তাতে সুখী হাতে পারিনি! 
আমি আমার সুখ শাস্তি সব হারিয়ে ঝসেছি, আমার সৰ্বস্ব 
হারিয়েছি । ভাই তুমি আমায় ক্ষমা ক’রতে পারবে কি? 

জে। ক্ষমা! রাণী তুমি আজ জয়ী ! আমি পরাজিত ! জীবনে 
কারও কাছে মাথা নোয়াই নি! কিন্তু আজ নোয়ালাম! 
রাণী, আমি তোমার দাসী! ( পদতলে প্রতিত হইল ) : 

শা জিউ ওঠো ভাই, আমি তোমার, বৌন |. বোন রলে যদি 
চিরাদন মনে রাখ তবই আমি ধনত হব: প্ৰীতি, 'জিউকে . 
ভাই: আজ মনের” মৃত : করে: সাজি দে_আজ আমার. 

প্রায়শ্চিততোৎ্নর ! : y 
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গ্রী। চল ভাই! এখন একবার বল দেখি ভাই তুমি আমার 
রাণীকে ভালবাস কি না? 2 
জী। বাসি ভাই ! যা অসম্ভব বলে ভেবেছিলাম তাও রাণী সম্ভব 
করেছে! আমাকে পরাজিত করেছে, আমাকে ভাল 
বসিয়েছে! 
[ জিউ ও গ্রীতার প্রস্থান 
একাদশ দৃশ্য 
জঙ্গলা 
জ। বড় ব্যথা দিয়েছি আমি শাস্তার প্রাণে ! আমার জন্য ও 
না করেছে কি? সর্বস্ব আমার কাছে সে বিলিয়ে দিয়েছে 
ভালবাসে বলে। আর আমি এমন হতভাগা যে স্বচ্ছন্দ 
তাকে বলে বসলাম যে আমি ওর হাত থেকে মুক্তি চাই ! 
আমি বনের পণ্ড পগুই রয়ে গেলাম। নিজের তিলমান্ত স্থ 
স্বস্তি ছাড়তে পারি না, নিজের সামান্য ব্যথার কাছে পরের 
সমস্ত গ্রাণটা বলি দিতে কুটিত নই। আর জিউ! কেন আমি 
তাকে ভুলতে পারবো না? সেতো আমার “মেরে তাড়িয়ে 
দিয়েছে। তাকে স্বরণ করে আমি যার বুকে ব্যথা দিচ্ছি 
সে যে তার চেয়ে হাজার গুণ, লক্ষ গুণ বেশী শ্রদ্ধা ও প্রীতির 


₹ যোগ্য তা আমার মন বুঝবে ন1৭ কি বাথ! এই নারীর! . 


সাগরের মত বিশাল তার হৃদয় আমার মুখের বিন্দুমাত্র ছায়ায় 
বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। অথচ আমি দিনরাত তাকে আঘাতের 


৮৮০০০ 


৯০ CEE 


রব 
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k পর আঘাত দিচ্ছি! এত বড় বিশাল ব্যথা বুকে নিয়ে দে শান্ত 
"১ চিত্তে আমারই সেবা করে যাচ্ছে__তার সর্বস্ব দিয়ে আমার 


' 
ছু সেবা ক”রছে--কিনস্ত তিলে তিলে তার হৃদয় যে ভেঙ্গে পড়ছে 
... তা চক্ষের উপর দেখতে পাচ্ছি। এত ব্যথা! আমি নিতান্ত 
. হতভাগা তাই নিজের ছোট থাট সুখ দুঃখের জন্ত এত বড় 


হৃদয়ে এমনি একটা প্রকাণ্ড ব্যথা দিচ্ছি। আর না__এই 
শেষ ।- আজ থেকে নিজেকে লোপ করে দিয়ে আমি শান্তার 
সেবায় লেগে যাব।' জিউ নাম মন থেকে মুছে ফেলবো_ 
[ পশ্চাতে শান্তা ও স্ুসজ্জিত| জিউ প্রবেশ করিল এবং শান্তা 
জিউকে অগ্রসর হইতে বলিয়া পশ্চাতে দড়াইয়া রহিল। 
রী জিউ অগ্রসর হইয়! জঞ্গলাকে প্রণাম করিল ] 
1 জ। এ কে জিউ_জিউ! 
টি. (হাত ধরিয়া জিউকে তুলিয়া তফাৎ করিয়া ধরিয়া রহিল, 
টি , তাঁর পর একবার মুখ ফিরাইয বাহুতে চক্ষু ঢাকিল_তার 
মং পর আবেগের সহিত). ন! পারবো না, জিউ-_আমার জান 
Rk ( আলিদন ) [কিছুক্ষণ পরে জিউ আপনাকে আগি্গন হইতে 
hs. মুক্ত করিয়া আনিয়া শান্তার: হাত ধরিয়া জদদলার কাছে, 
: 1 গেল; জঙ্গল ছুই জনকে দুইহাতে ধরিয়া! আলিদন করিল।] 
ও. ০. জঙ্গলা।: (কিছুক্ষণ পরে ) চল রাণী এই: বার আনন্দ মন্দিরের 
| -প্রা-প্রতিষ্ঠা হ’বে। সীল ১ 


যবনিকা পতন: 


১ 


1 আটআনা-ংকষরণ-প্হমালা 


_ ল্যান সংস্করণের মতই-_ 
কাগজ, ছাপা, বাধাই_সব্বাক্ষ্ম্দর | 
ৃ --মাধুনিক শ্রেঠ লেখকদের পুস্তকই প্রকাশিত হয়__ 


র্ 


বঙ্গদেশে যাহ! কেহ ভাবেন নাই, আশাও করেন নাই, আমরাই ইহার 
প্রথম প্রবর্তক। বিলাতকেও হার মানিতে হইয়াছে__সমগ্র ভারতবর্ষে ইহা 
নুতন স্বষ্টি। বঙ্গনাহিত্যের অধিক প্রচারের আশায় ও যাহাতে সকল শ্রেণীর 
ব্যক্তিই উৎকৃষ্ট পুস্তক পাঠে সমর্থ হন, মেই মহান্‌ উদ্দেশ্যে আমরা এই অভিনব 
“আট-আনা-নংস্করণ? প্রকাশ করিয়াছি । 

প্রতি পুস্তক ভিঃ পিঃ ডাকে ॥/* লাগিবে। 


একত্রে ১* দশধানি পুস্তক 
লইলে, ডাকবায় লাগে ন|। মোট ৫%, ও ভিঃ 


পিঃ ফি ৮* পড়ে । 
১। অক্তাগী (৮ম সংস্করণ )_রায় জীজলধর দেন বাহাদুর / 
২। ধর্মপাল. (৩ সং)_-গীরাখালনাস বন্যোপাধ্যায়, এম-এ ০ 
০! পলীসমাজ্ছ (৯ম সং)_্পরত্জজ চট্টোপাধ্যায়)! 
"81: কাঞ্চনমাল!( ২য় মং) পরহরপরনা শাস্ত্রী, এন-এ 
৫. বিবাহ-বিপ্লব (২য় সং)-__্ীকেশবচন্্ তপ্ত, 
২*। চিত্রালী (২য় সংস্করণ )_ঞহধীন্মনাধ ঠাকুর 
+। দুববাদল (২য় সং)--্রবতীল্রমোহন সেন... ৃ 
৮! শাশ্বত ভিশালী (২য় সং )- শ্রীরাধাকমল মুখোপাধ্যায় এম-এ 


এম-এ, ৰি-এল 


5১) বড়বাঁডী (৪ম সংস্করণ )__রায় শ্রীজলধর সেন বাহাদুর « 
3০ অরক্ষণীয়! (৭ম সং )--্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় + 
১১ সম্মুৰ (ওয় সং )--এীরাখালিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, এমএ ও 
সভ্য ও সিথ্যা (ওয় সং 1. শ্রীবিপিনচজ্ পাল 
১০। ক্লূপের বালাই (৪র্থ সং )_ গ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায় 
১৪) সোঁশার পদ্ম (২য় সং )_ প্রীসরোজরগ্রন বন্দ্যোপাধ্যায় 
১৫। লাইকা (২য় সং )-_শ্ীমতী হেমনলিনী দেবা 
১৬। আলেয়া (হয সংস্করণ )_ গ্রীমতী নিরগমা দেবী 
১৭। বেগম সমন (২য় সংক্করণ )_ ীত্রজেক্রনাথ বন্দে], 
১৮। নকল পাঞ্জাবী (৫ম সং) জউগেক্রনাথ দত্ত 
১১ বিব্রাদল_ গ্রংতীন্রমোহন সেনগুপ্ত ্ 
২০। হালদার বাড়ী (২য় সং)_দীমূনীন্র্রমাদ সর্বাধিকারী 
২১। মধুপক( ২য় সং)-_গ্রীহেমেন্্রকুমার রায় ঃ 
২২। চন্দ্ৰনাথ (১১ সং) গ্শরৎ্্র চট্টোপাধ্যায় /২ 
২০। জের পর (রথ সং)- প্ীকালীপ্ীস 1777 
২৪। অধুমহলী; সতী অনুপ দেবী 
২৫ বসির ভাঁ্ষেরীন-গ্রমতী কিছনযালা নিব 
আত 
ৎ্৭। (তীর ৰ) ধর দেন বাহ হি 
ay লীসন্তিনী-এীঘেবেন্ৰনাধ বহু [ ছাপা নাই] ' বি) 
২১। মব্য-বিজ্ঞান (২য় সং )এচারুচন ভট্টাচার্য, এমএ 
৩০ নববর্ষের আর প্রীতী সরলা দেবী ডি. 
টি নীল মানিক (২ সং) বাহাদুর পদীনেশচতর সেন ভি-লিট 
রকেশবচজ শত, এম-এ, বিল 
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Les 


০০। সাঁম্ের প্রসাদ (২য় সং)--এবীরেন্্নাথ ঘোষ 
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ইংতেজ্বী কাব্যকথী_ প্রআনুতোব চট্টোপাধ্যায়, এম-এ 
জ্বলচ্ছবি- গ্রমণিলাল গঙ্গোপাধ্যাক্স 

শয়ভাঁনের দান (২য় সং)-্রহরিসাধন মুখোপাধ্যায় 
ভ্রাক্গণ-পরিবাঁর (২য় সং)- ্ীরামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য 
নিদ্বতি (এর্থ সং)-_শ্রীশরৎচ্দ্র চট্টোপাধ্যায় 

হরিশ ভাণ্ডারী (গর্থ সং্করণ) রায় গ্রজলধর সেন বাহাদুর 
কোন্‌ পে ( ২য় সংস্করণ )_শ্রীকালীপ্রসন্ন দাশগুপ্ত, এম-এ 
পল্রিপীগ- প্রগুরুদাস সরকার, এম-এ 

পল্লীরানী (৩ সং)--গ্রীযোগেন্রনাধ গুপ্ত 
স্তবানী--*নিত্যকৃষণ বস্গু 

অসিম্ম উৎ-_শীযোগ্রোন্রকুমার চট্টোপাধ্যায় 

অপরিচিত! (২য় সং )-- শ্রীপান্নালাল বন্দ্যোপাধ্যায়, বি-এ 
প্রত্যাবৰ্ভজন-_এহেমেন্দরপ্রনাদ ঘোষ, বন্থুমতী সম্পাদক 
দ্বিতীম্ম পক্ষ (২য় নং )-_ঞ্রীনরেশচজ্ সেনগুপ্ত, এম্‌-এ, ডি-এল 
চবি (৩য় সং)_শ্রীশরৎচন্্ চট্টোপাধ্যায় /. 

মনোরম! ( ২র সং)__শ্রীমতী সরসীবাল বঙ্গ 

ভুরেশের শিক্ষণ (২য় নং )_ ্বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, এম-এ 
নাচওদ্াঁলী (২য় সং) প্রীউপেন্দ্রনাথ ঘোষ এম-এ 
প্রেমের কথ্া।_ গ্রললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, এম-এ 
পুহহীরা-্রবিভূতিতৃষণ বন্যোপাধ্যার [ ছাপ| নাই ] 
দেওঘানজ্বী (২য় সং)- শ্রীরামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য { 


কাক্লালের ক (ওয় সং)_রায় রীজলধর ম্নে বাছাছর 


পৃহদেবী ( ২য় সংস্করণ )-_-জীবিজয়রদু সজুমদার 


এবি 


1 

৫৭। টহবতী-_*চন্্রশেখর কর 

৫৮ বোঝাপড়া (২য় সংস্করণ )--এীনরেন্স দেব 

৩১। ঠবজ্ঞানিকের বিক্কৃত বৃদ্ধি_ শ্রীহরেক্রনাথ রায় 
৬০। কারান ধন--স্জীনসীরাম দেবশর্্া 


».৬১। প্লুহ-কল্যাণী_ (২ সংস্করণ ) প্ীপ্রফুল্কুমার মণল 


৬1 সুরের হাওযা-্র্কুলচন্ম বহু, বি-এস্‌সি [ছাপা নাই] 
৬০। প্রতিক্তা_ শ্রীবরদাকাস্ত নেনগুপ্ত 
৬৪। আত্রেঘী- শ্রীজ্ঞানেন্্রপশী গুপ্ত, বি-এল 
৬৫। লেডী ডাক্তার-_( ২য় সং)খ্রীকালীপ্রসন্ন দাশগুপ্ত, এম-এ 
১১। পাশ্বীর কথা-গ্রীহরেক্রনাথ সেন, এম-এ 
১৭। চতুবেরদ্‌ (সচিত্র )_শ্রীতিক্ষু সুদৰ্শন 
৬৮। মাভূহীন-__শ্রীমতী ইনি! দেবী 
৷ মহাশ্বেতা-গ্রবীরেন্্নাথ ঘোষ ( 
৭০. উত্তল্লাঘণে গক্ষান্সীন-__ইীশরৎকুষীরী দেবী 
১২১) এভীক্ষা--গচৈতন্তচরণ বড়াল, বি-এল 

1... ৭২ জ্বীবন-নক্ষিনী-_গীযোগেআনাখ হি 

৩1 দেশের ভাক্ষ-_সরোজকুষারী বন্দোপাধ্যায় 
- 18 বাজ্ছীকর--হীপ্রেমানুর আতর্থা 


] 9৭1 বলপণ-্রহরেক্রনাথ রায় 


॥. .%৮। আন্াতি_্রীমতী সরযীযালা বহু 


২. ৭৯।  অক্ষা__গ্রীমতী শ্রভাবতী দেবী-সরম্বতী 
₹৮০। মন্টু মা পরচরপদাস ঘোষ / 


১ Er he am, 
+ ৭৫1 সুম্রা গ্ীবিধুড্ধপ বহু ॥ sty 
সু স্লাকাশ কজম-_পরীনিশিকান্ত সেন. fl: 


ঠা 


০০১ 


(ie 1 

৮১) পুঁচ্পাদল_শ্রীযতীন্্মোহন সেনগুপ্ত 
৮২। বরক্ক্তের খন (২য় সং)-_খ্রীনরেশচন্র সেন গুপ্ত, এম-এ, চিঃ ‘এল 

৮৩। চ্ছোড়দি_শ্রাবিজয়রত্ব মজুমদার 

৮৪। কাঁলে। বোঁ (২য় সংস্করণ )__ছ্লীমাণিক ভ্াচার্দা বি-এ, বি-টি 
৮ৎ। মোহিনী_্ীললিতকুমার বল্যোপাধ্যায় এম্‌-এ এ 
৮৯। অআব্দীল কুল্মী-ের কী গ্রীনভী শৈলবালা। যোষজ্গায়৷ | 
৮৭। দিল্লীশ্বরী (সচিত্র)_ রীব্রজেন্রনাথ বন্যযোপাধ্যায় 

>৮। স্বতের সমাম্ম!--শীসরোজকুমারী বন্দ্যোপাধ্যায়” 

৮১। আনন্দ-মন্দির (২য় সং)__ঞনরেশচন্ত্র সেনগুপ্ত এম-এ, ডি-এল 

১: চিরক-সাঁর_অধ্যাপক গরমোহিনীমোহন মুখোপাধ্যায় এমএ 

১১। নারীর প্রীপ-শ্রীবামাপ্রসন্ন সেনগুপ্ত এম-এ 

১২। পাথলের দাঁষ-শ্রীমাণিক ভট্টাচার্য্য বি-এ, বি-টি ূ 
১৩। প্রজ্ছাপতির দোঁত্য- প্ীনজয়ক্মার সেন ং 


রী 

»৪। আঁধে-বাঁদ্‌_শ্রীবীরেজনাথ ঘোষ ক | 

১৫। খপমুক্তিন_অধ্যাপক গ্রীযোগেন্্রনাথ রায় এম- এস্‌সি 8 
১৬। মুসাফিল্ছ মঞ্জিল্‌__ায় প্রীজলধর সেন বাহাছুর 1... ধ্‌ bg 
১৭। গ্রহের ক্রীদ__শ্রীমতী সরসীবাল! বঙ্গ রি id 4 
১৮। আস্মুল্মতী-্ীমতী প্রভাবতী দেবা-সরশ্বতী টং 
+১১। গরীব গ্রবিজয়র্র মজুমদার 1৮75 | 
১০*। বাজীওমালী- পরী সিংহ : ১৭ 
শুক্ুদ্ছাস ₹জৌন্পা-্বাজ এও স-্ল- 

১০১৯, বাদি কনক 


তে 


